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আবুল আসওয়াদ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ: 

তিনি বলেন, আমি মদীনায় আসলাম, তখন সেখানে একটি রোগ 
(মহামারী আকারে) ছড়িয়ে পড়েছিল । আমি ‘উমর ইব্নুল খাত্তাব 

(রাঃ)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম । এ সময় তাদের পাশ দিয়ে 
একটি জানাযা অতিক্রম করল । তখন জানাযার লোকটি সম্পর্কে 
প্রশংসাসূচক মন্তব্য করা হল । ‘উমর (রাঃ) বললেন, ওয়াজিব হয়ে 
গেল । অতঃপর অপর একটি (জানাযা) অতিক্রম করল । তখন সে 
লোকটি সম্পর্কেও প্রশংসাসূচক মন্তব্য করা হল । (এবারও) তিনি 


বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেল । অতঃপর তৃতীয় একটি (জানাযা) 

অতিক্ৰম করল, লোকটি সম্বন্ধে নিন্দাসূচক মন্তব্য করা হল । তিনি 
বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেল । আবুল আসওয়াদ (রাঃ) বললেনঃ 
আমি বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! কি ওয়াজিব হয়ে গেল? 
তিনি বললেন, আমি তেমনই বলেছি, যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছিলেন, যে কোন মুসলমান সম্পর্কে 
চার ব্যক্তি ভাল বলে সাক্ষ্য দিবে, আল্লাহ্‌ তাকে জান্নাতে দাখিল 
করবেন । ‘উমর (রাঃ) বলেনঃ তখন আমরা বলেছিলাম, তিনজন 
হলে? তিনি বললেন, তিনজন হলেও । আমরা বললাম, দু'জন 
হলে? তিনি বললেন, দু'জন হলেও । অতঃপর আমরা একজন 

সম্পর্কে আর তাঁকে জিজ্ঞেস করিনি । 


সহিহ বুখারী, হাদিস নং ১৩৬৮ 
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস 
Al Og) AL Ul Ege Sl 2) - UE Es dl 
Sl OG 05 8 sl do Lal alas Ale dl he 


&5allg Al ob Ca is yal OF Uk Sl 4545 4) 8 
3 Sl Ai Ch) 1) 05 SG ABS MU a | 
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‘আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ: 


তিনি বলেন, আল্লাহ্র রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
মদীনায় শুভাগমন করলে আবূ বকর (রাঃ) ও বিলাল (রাঃ) 
ভ্বরাক্রান্ত হয়ে পড়লেন । আবূ বকর (রাঃ) ভ্বরাক্রান্ত হয়ে পড়লে 
তিনি এ কবিতাংশটি আবৃত্তি করতেনঃ 
অথচ মৃত্যু তার জুতার ফিতা অপেক্ষা সন্নিকটবর্তী ।” 

আর বিলাল (রাঃ) জ্বর থেকে সেরে উঠলে উচ্চ স্বরে এ কবিতাংশ 
আবৃত্তি করতেনঃ 
কাটাতে পারতাম 


আর আমার চারদিকে থাকত ইযখির এবং জালীল ঘাস । 


মাজান্না ঝর্ণা পানি পানের সুযোগ কখনো হবে কি? 


আল্লাহ্‌র রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ হে 
আল্লাহ্‌! তুমি শায়বা ইবনু রাবী'আ, 'উতবা ইবনু রাবী'আ এবং 
উমায়যাহ ইবনু খালফের প্রতি লা'নত বর্ষণ কর; যেমনিভাবে তাঁরা 
এরপর আল্লাহ্র রসূল (সাল্লাল্পাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দু'আ 
করলেনঃ হে আল্লাহ্‌! মদীনাকে আমাদের নিকট মক্কার মত বা তার 
চেয়েও বেশি প্রিয় করে দাও । হে আল্লাহ্‌! আমাদের সা’ ও মুদে 
বরকত দান কর এবং মদীনাকে আমাদের জন্য স্বাস্থ্যকর বানিয়ে 
দাও । এর জ্বরের প্রকোপকে বা মহামারীকে জুহফায় স্থানান্তরি 
করে দাও । ‘আয়িশা (রাঃ) বলেন, আমরা যখন মদীনা এসেছিলাম 
তিনি আর বলেন, সে সময় মদীনায় বুতহান নামক স্থানে একটি 
SH GUST SAT IRE USER AS 


সহিহ বুখারী, হাদিস নং ১৮৮৯ 
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস 
al CF saa CF dl UA lags Cn all Lie iS 
sha dl Iga bl die dl 2) - BIA sl CF cela 


dsbiallg Gsxball Land slg I alas Alo dl 
ed de d bpd oth Cains Gl 
আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ: 
আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, পাঁচ 
প্রকার মৃত শহীদঃ মহামারীতে মৃত, পেটের পীড়ায় 


মৃত,পানিতেডুবেমৃত,ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ে মৃত এবং যে আল্লাহ্র 
পথে শহীদ হলো । 


সহিহ বুখারী, হাদিস নং ২৮২৯ 
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস 
OF - dis Sl 2) - Ba OF dl EE cn Ci 2 
alah OF BIg Gt lall I aly Ale dl she il 
Ll 
আনাস ইব্নু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ: 


আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 
মহামারীতে মৃত্যু হওয়া প্রতিটি মুসলিমের জন্য শাহাদাত । 


সহিহ বুখারী, হাদিস নং ২৮৩০ 
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস 
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‘আউফ ইব্নু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ: 


তিনি বলেন, আমি তাবুক যুদ্ধে আল্লাহ্র রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এলাম । তিনি তখন একটি চামড়ার তৈরী 
তাঁবুতে ছিলেন। আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
আমার মৃত্যু, অতঃপর বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয়, অতঃপর তোমাদের 
মধ্যে ঘটবে মহামারী, বকরীর পালের মহামারীর মত, সম্পদের 
প্ৰাচুৰ্য্য এমনকি এক ব্যক্তিকে একশ’ দীনার দেয়ার পরেও সে 
অসন্তুষ্ট থাকবে । অতঃপর এমন এক ফিৎনা আসবে যা আরবের 
প্রতিটি ঘরে প্রবেশ করবে । অতঃপর যুদ্ধ বিরতির চুক্তি-যা 
তোমাদের ও বানী আসফার বা রোমকদের মধ্যে সম্পাদিত হবে । 


অতঃপর তারা বিশ্বাসঘাতকতা করবে এবং আশিটি পতাকা উড়িয়ে 
তোমাদের বিপক্ষে আসবে; প্রত্যেক পতাকার নীচে থাকবে বার 
হাজার সৈন্য । 
সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৩১৭৬ 
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস 
OF Bl LE EF ld Ol Ge Ba UA dag Co Al de 
FUG Bf rail Es OL LB LEM AEA AE bl Al 
Bl Oya) Ol dE £3 CASS Lie "oil Ll ads 
LA 58 nl 4 xa 13) JB alg Ale EA 
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‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আমির (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ: 


উমার (রাঃ) সিরিয়া যাবার জন্য বের হলেন । এরপর তিনি “‘সারগ' 
নামক স্থানে পৌছলে তাঁর কাছে খবর এল যে সিরিয়া এলাকায় 
মহামারী দেখা দিয়েছে। তখন ‘আবদুর রহমান ইবনু ‘আওযফ (রাঃ) 
তাঁকে জানালেন যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
বলেছেনঃ যখন তোমরা কোন স্থানে এর বিস্তারের কথা শোন, 
তখন সে এলাকায় প্রবেশ করো না; আর যখন এর বিস্তার ঘটে, 
আর তোমরা সেখানে অবস্থান কর, তাহলে তা থেকে পালিয়ে 


যাওয়ার নিয়তে সেখান থেকে বেরিয়ে যেয়ো না (আধুনিক 
প্রকাশনী- ৫৩১০, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৫২০৬) 


সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৫৭৩০ 
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস 
al GF aah oid EF ML US ag én al Ls 
iiaall OAL YJ aly Ale All ha Sl dy) OB 4 A 
Esl J Ell, 
আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বরণিতঃ: 
তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
বলেছেনঃ মদীনায় ঢুকতে পারবে না মাসীহ্‌ দাজ্জাল, আর না 
মহামারী ।(আধুনিক প্রকাশনী- ৫৩১১, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- 
৫২০৭) 
সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৫৭৩১ 
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস 
al GF aad) oid EF ML US ag én al Ls 
Asal O53 play Ale dl ha dl yg OF 08 ES0k 
EAL JY ell, 


আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ: 
তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
বলেছেনঃ মদীনায় ঢুকতে পারবে না মাসীহ্‌ দাজ্জাল, আর না 
মহামারী (আধুনিক প্রকাশনী- ৫৩১১, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- 
৫২০৭) 
সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৫৭৩১ 
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস 
OF Ba br Ale EAS GAM be Cid BAS Oh gil 
dl dy 6 ba ELS 25 63 all ai 4 ual | 
4 A lie 31 53, OB E23) S43 play dale 
Cad 349) lg Bal EAS diy Aa Gs ES oa Cass 
54g 3 ual EL bag LE eS TOE 
AB ESS 


উসামা ইব্নু যায়দ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ: 


তিনি সা'দ (রাঃ)-কে বলেন - একদিন রসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লালাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মহামারী সম্পর্কে আলোচনার সময় 
বললেনঃ এ একটি শাস্তি, কতক জাতিকে এ দ্বারা শাস্তি দেয়া 
হয়েছে। তারপর এর কিছু অংশ বাকী রয়ে গেছে। তাই কখনো এ 
চলে যায় আবার কখনো তা ফিরে আসে । যখন কেউ কোন 


এলাকায় মহামারীর কথা শুনবে তখন যেন সে সেখানে না যায় । 
আর যে কেউ এমন এলাকায় থাকে যেখানে এর আক্রমণ ঘটেছে, 
তখন সে যেন সেখান থেকে পালিয়ে বের হয়ে না আসে ।(আধুনিক 
প্রকাশনী- ৬৪৯০, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৬৫০৩) 


সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৬৯৭৪ 
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস 
Gl al GF dl AE OF la C6 LE C3 ugh CE UB 
5 Fly Bll ES El OB aly dle Al che il 


3 a3 as Cal GS Lal) ba ESA al 
gl 5 all sl3 6 El, 


সালিমার পিতা ‘আবদুল্লাহ্‌ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ: 
নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আমি দেখেছি 
যেন এলোমেলো চুলওয়ালা একজন কালো মহিলা মাদীনাহ থেকে 
বের হয়ে মাহইয়াআ নামক স্থানে গিয়ে দাঁড়িয়েছে আর এটিকে 
জুহ্‌ফা বলা হয়। আমি এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা করলাম যে, মাদীনাহর 
মহামারী সেখানে স্থানান্তরিত হল (আধুনিক প্রকাশনী- ৬৫৪৮, 
ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৬৫৬১) 


সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৭০৩৮ 


হাদিসের মান: সহিহ হাদিস 
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আবদুল্লাহ্‌ ইবনু ‘উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ: 
তিনি মাদীনাহ সম্পর্কে নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
স্বপ্নের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন । তিনি বলেছেনঃ আমি দেখেছি 
এলোমেলো চুল ওয়ালা একজন কালো মহিলা মাদীনাহ থেকে বের 
হয়েছে। অবশেষে মাহইয়ায়া নামক জায়গায় অবস্থান নিয়েছে। 
আমি এর ব্যাখ্যা করলাম যে, মদীনার মহামারী মাহইয়া‘আহ তথা 
জুহ্‌ফা নামক জায়গায় স্থানান্তরিত হল ।(আধুনিক প্রকাশনী- 
৬৫৪৯, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৬৫৬২) 
সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৭০৩৯ 
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস 
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সালিমার পিতা ‘আবদুল্লাহ্‌ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ: 


নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আমি স্বপ্নে 
দেখেছি । এলোমেলো চুলওয়ালা একজন কালো মহিলা মাদীনাহ 
থেমেছে। আমি এর ব্যাখ্যা করলাম যে, মদীনার মহামারী সেখানে 
স্থানান্তরিত হল ।(আধুনিক প্রকাশনী- ৬৫৫০, ইসলামিক 
ফাউন্ডেশন- ৬৫৬৩) 
সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৭০৪০ 
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস 
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আবু হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ: 
এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে 
এসে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রসূল! যদি কেউ আমার সম্পদ 
ছিনিয়ে নিতে উদ্যত হয় তবে আমি কী করব? রসুলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ তুমি তাকে তোমার সম্পদ নিতে 
দিবে না । লোকটি বলল, যদি সে আমার সাথে এ নিয়ে মারামারি 
করে? রসুলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তুমি 
তার সাথে মারামারি করবে । লোকটি বলল, আপনি কি বলেন যদি 
সে আমাকে হত্যা করে? রসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) বললেন- তা হলে তুমি শাহীদ বলে গণ্য হবে। [৫১] 
লোকটি বলল, আপনি কি মনে করেন, যদি আমি তাকে হত্যা 
করি? রসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ সে 
জাহান্নামী । (ই.ফা. ২৫৯; ই.সে. ২৬৮) 
ফুটনোটঃ 
[৫১] আর লোকটির উত্তরে মহানাবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) বললেন : তা’হলে তুমি শাহীদ বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ তমি 
শাহীদের সাওয়াব পাবে যদিও দুনিয়ার নির্দেশাবলীতে শাহীদ 
হবে না। কেননা শাহীদ তিন প্রকার- 
(১) এ ব্যক্তি যে ইসলামের জন্য কাফিরের সাথে জিহাদ করে মারা 
যাবে। সে তো দুনিয়া ও আখিরাতে এ নির্দেশাবলীর দিক দিয়ে 


তাকে গোসল দিতে হবে না । আর আখিরাতে সে শাহীদের দরজা 
পাবে। 


(২) যে ব্যক্তি আখিরাতে সাওয়াবের দিক দিয়ে শাহীদ হবে সে 
দুনিয়ার নি্দেশাবলীতে শাহীদ হবে না । যেমন মহামারী বা পেটের 
অসুখে অথবা বাড়ী ধ্বসে বা নিজ মাল রক্ষা করতে গিয়ে মারা 
যাবে। এদের উপর হাদীসে শাহীদ বলে উল্লেখ এসেছে কিন্তু 
এদের গোসল দিতে হবে এবং সালাতে জানাযাও পড়তে হবে । 
আখিরাতে এরা শাহীদের সাওয়াব পাবে। তবে এটা জরুরী নয় 
যে, প্রথম প্রকারের শাহীদদের সমতুল্য হবে। 


(৩) এঁ ব্যক্তি যাকে দুনিয়ার নির্দেশাবলীর দিক দিয়ে শাহীদ বলা 
হবে। তবে শাহাদাতের পুরাপুরি সাওয়াব পাবে না। যেমন এঁ 
ব্যক্তি যে গনীমাতের মাল খিয়ানাত করেছে। এ ধরনের লোকের 
সম্পর্কে বলা হয়েছে শাহীদ নয় । তবে যেহেতু কাফিরদের সঙ্গে 
মত তাকে গোসল দিতে হবে না । জানাযার সলাত আদায় করবে 
না । আখিরাতে সে পূর্ণ সাওয়াব পাবে না । প্রশ্ন শাহীদকে শাহীদ 
কেন বলা হয়? উত্তর শাহীদকে শাহীদ এজন্য বলা হয় যে, 
(‘আলামে বারযাখে) তারা জীবিত আছেন এবং তাদের রহ্‌ (আত্মা) 
জান্নাতে উপস্থিত আছে। (অবশ্য শাহীদদের সালাতে জানাযা 
আদায় করা ও না করা নিয়ে মতভেদ রয়েছে) 


ইবনু ‘আম্মার বলেছেন : শাহীদকে এজন্য শাহীদ বলা হয়ে যে, 
শাহীদের জন্য মহান আল্লাহ এবং ফেরেশতাগণ শাহাদাত বা সাক্ষ্য 
দিয়েছেন । আর কেউ কেউ বলেছেন : শাহীদের আত্মা বের 
হওয়ার সময় তার উচ্চ মর্যাদা দেখতে পায়। এজন্য শাহীদ বলা 
হয়। আরও কেউ কেউ বলেছেন : শাহীদের রক্তও তাদের জন্য 
সাক্ষ্য হবে। কেননা কিয়ামাদের দিন তাদের এমন অবস্থায় উঠানো 
হবে যে, তাদের ক্ষতস্থান হতে তাজা রক্ত প্রবাহিত হতে থাকবে। 
(সংক্ষিপ্ত নাবাবী) 


সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ২৫৭ 
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আবু হুরায়রাহ্‌ (রাঃ) থেকে বরণিতঃ: 


তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
বলেছেনঃ মাদীনার প্রবেশ পথে মালায়িকাহ্‌ প্রহরারত। তথায় 
মহামারী ও দাজ্জাল প্রবেশ করতে পারবে না । (ই.ফা. ৩২১৬, 
ই.সে. ৩২১৩) 


সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৩২৪১ 

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস 
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জাবির ইবনু ‘আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ: 
তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে 
বলতে শুনেছি, তোমরা বাসনগুলো আবৃত রাখবে এবং 
মশ্কসমূহের মুখ বেঁধে রাখবে । কারণ বছরে একটি এমন রাত 
আছে, যে রাতে মহামারী অবতীর্ণ হয়। যে কোন খোলা পাত্র এবং 
বন্ধকহীন মশৃকের উপর দিয়ে তা অতিবাহিত হয়, তাতেই সে 
মহামারী নেমে আসে । (ই ফা.৫০৮৫, ই.সে. ৫০৯৫) 


সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৫১৫০ 
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস 
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লায়স ইবনু সা‘দ (রহঃ) হতে উপরোক্ত সূত্র থেকে বর্ণিতঃ: 


হুবহু বৰ্ণিত হয়েছে। কিন্তু তিনি বলেছেন, ‘কেননা বছরে একটি 
এমন দিন রয়েছে, যে দিনে মহামারী ধেয়ে আসে !” বণনাকারী 
হাদীসের শেষলগ্নে বাড়তি বলেছেন যে, লায়স বলেছেন, আমাদের 
মাঝে অনারবরা “প্রথম কানুন” [১]মাসে তা থেকে বাঁচার চেষ্টা 
করে। (ই.ফা.৫০৮৬, ই.সে. ৫০৯৬) 


ফুটনোটঃ 


[১]রোমানদের বর্ষ গণনার দ্বিতীয় মাস, যা শুরু হয় খীষ্টীয় ডিসেম্বর 
মাসের ছয় কিংবা তের তারিখ থেকে । 


সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৫১৫১ 
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস 
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‘আমির ইবনু সা‘দ (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ: 


জনৈক লোক সা‘দ ইবনু আবু ওয়াক্কাস (রাঃ) -কে প্লেগ সম্বন্ধে প্রশ্ন 
করলে উসামাহ্‌ ইবনু যায়দ (রাঃ) বললেন, আমি সে ব্যাপারে 
তোমাকে সংবাদ দিচ্ছি । রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) বলেছেনঃ তা একটি গযব অথবা একটি মহামারী যা 
আল্লাহ তা‘আলা বানী ইস্রাঈলের একটি উপদল কিংবা তোমাদের 
পূর্বেকার কোন একদল ব্যক্তির উপরে প্রেরণ করেছিলেন। অতএব 
করো না; তদ্রুপ কোন তোমাদের উপর তা এসে পড়লে সেখান 
থেকে পালিয়ে যেও না। 


(ই.ফা. ৫৫৮৩, ই.সে. ৫৬১০) 


সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৫৬৬৮ 
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস 
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উসামাহ্‌ ইবনু যায়দ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ: 


(রহঃ) .....উসামাহ্‌ ইবনু যায়দ (রাঃ)-এর সানাদে রসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে রিওয়ায়াত করেন যে, 


তিনি বলেছেন, এ রোগ একটি মহামারী যা দ্বারা তোমাদের পূর্ববর্তী 
অনেক উম্মতকে শাস্তি দেয়া হয়েছে । অতঃপর তা জমিনেই রয়ে 
গেছে, তাই এক সময় তা চলে যায় ও আরেক সময় তা ফিরে 
আসে । অতএব যে লোক কোন অঞ্চলে এ রোগের কথা শুনতে 
পারে সে যেন কোনক্রমেই সেখানে না যায়, আর যে লোক কোথাও 
থাকা অবস্থায় সেথায় তা এসে পড়ে যেখান হতে যেন সে পালিয়ে 
না যায়। (ই.ফা. ৫৫৮৫, ই.সে. ৫৬১২) 


সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৫৬৭০ 


হাদিসের মান: সহিহ হাদিস 
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হাবীব (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ: 


তিনি বলেন, আমরা মদীনায় ছিলাম । তখন আমার নিকট সংবাদ 
আসলো যে, কুফায় প্লেগের প্রাদুর্ভাব হয়েছে। তখন ‘আতা ইবনু 
ইয়াসার (রহঃ) প্রমুখ সাহাবাগণ আমাকে বললেন, রসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম): যখন তুমি কোন অঞ্চলে 
অবস্থান করবে সেখানে তা প্রকাশ পেলে সেখান থেকে বের হয়ো 
না । আর যদি তোমার নিকট খবর পৌঁছে যে, তা কোন অঞ্চলে 


রয়েছে, তাহলে সেখানে গমন করো না । বর্ণনাকারী বলেন, আমি 
বললাম- এ বণনা কার পক্ষ হতে? তাঁরা বললেন, ‘আমির ইবনু 
সা'দ (রহঃ) হতে-তিনি তা বর্ণনা করে থাকেন । বর্ণনাকারী বলেন, 
তখন আমি তাঁর নিকট গেলাম । তারা বলল, তিনি গৃহে নেই । 
তখন আমি তাঁর ভাই ইব্রাহীম ইবনু সা‘দ (রহঃ) -এর সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করে তাঁকে প্রশ্ন করলাম । তিনি বললেন, উসামাহ্‌ (রাঃ) 
যখন সা‘দকে হাদীস শুনাচ্ছিলেন, তখন আমি উপস্থিত ছিলাম । 
তিনি বললেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) - 
কে বলতে শুনেছি, এ রোগ একটি মহামারী অথবা একটি ‘আযাব 
কিংবা ‘আযাবের অবশিষ্টাংশ-যা দ্বারা তোমাদের পূর্বেকার কতিপয় 
লোককে শাস্তি দেয়া হয়েছিল । অতএব কোন অঞ্চলে তোমাদের 
অবস্থানকালে যদি তা থাকে সে সময় সেখান থেকে তোমরা বের 
হয়ো না। আর যদি তোমাদের নিকট খবর আসে যে, তা কোন 
অঞ্চলে দেখা দিয়েছে, তবে সেখানে গমন করোনা । 


হাবীব (রহঃ) বলেন, তখন আমি ইব্রাহীম (রহঃ) -কে বললাম, 
আপনি কি শুনেছেন যখন উসামাহ্‌ (রাঃ) সাদ (রাঃ) -এর নিকট 
হাদীস বর্ণনা করেছিলেন, আর তিনি তা অস্বীকার করেননি? তিনি 
বললেন, হাঁ। 
(ই.ফা. ৫৫৮৭, ই.সে. ৫৬১৪) 
সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৫৬৭২ 
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস 
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ইয়াহ্‌ইয়া ইবনু ইয়াহ্‌ইয়া তামীমী (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ: 


ইয়াহ্‌ইয়া ইবনু ইয়াহ্‌ইয়া তামীমী (রহঃ) .....‘আবদুল্লাহ ইবনু 
‘আব্বাস (রাঃ) হতে রিওয়ায়াত করেন যে, ‘উমার (রাঃ) শামের 
(সিরিয়ার) দিকে রওয়ানা হলেন । ‘সার্গ’ নামক স্থান পযন্ত 
পৌছালে ‘আজনাদ’ অধিবাসীদের (প্রতিনিধি ও অধিনায়ক) আবু 
করলেন । তখন তাঁরা সংবাদ দিলেন যে, শামে মহামারী আরাম্ভ 
হয়েছে। 


ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) বলেন, তখন উমার (রাঃ) বললেন-প্রাথমিক 
যুগের মুহাজিরদের আমার নিকট ডেকে আন । আমি তাদেরকে 
ডেকে নিয়ে আসলে তিনি তাঁদেরকে সংবাদ দিলেন যে, শামে 
মহামারী আরাসম্ভ হয়ে গেছে। এ বিষয়ে তাঁদের কাছে থেকে পরামর্শ 
চাইলেন । অতঃপর তাঁরা দ্বন্দে পড়ে গেল । তাঁদের কেউ কেউ 
বলল, আপনি একটি বিশেষ কাজের উদ্দেশ্যে বের হয়েছেন, তাই 
আমরা আপনার ফিরে যাওয়া যথাযথ মনে করি না । আর কেউ 
কেউ বললেন, আপনার সঙ্গে অনেক প্রবীণ লোক এবং রসূলুল্লাহ 


(সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহাবীগণ রয়েছেন। তাই 
আমরা তাঁদেরকে এ মহামারীর সম্মুখে ছেড়ে দেয়া যুক্তিসঙ্গত মনে 
করি না । তিনি বললেন, আপনারা উঠুন! তারপর বললেন, 
আনসারীদের আমার নিকট ডেকে আনো । আমি তাঁদেরকে তাঁর 
নিকট ডেকে নিয়ে আসলে তিনি তাঁদের কাছেও পরামর্শ চাইলেন। 
তাঁরা মুহাজিরদের পন্থা অনুকরণ করলেন এবং মুহাজিরগণের মতো 
তাঁদের মধ্যেও দ্বিমত সৃষ্টি হলো । তিনি বললেন, আপনারা উঠুন! 
তারপর তিনি বললেন, (মক্কা) বিজয়ের পূর্বে হিজরতকারী 
পাঠাও । আমি তাঁদেরকে ডেকে আনলাম । তাঁদের দু’জনও কিন্তু 
ভিন্নমত পোষণ করলেন না । তাঁরা (সকলেই) বললেন, আমরা 
যুক্তিযুক্ত মনে করি যে, আপনি লোকদের নিয়ে ফিরে যান এবং 
তাঁদেরকে এ মহামারীর দিকে ঠেলে দিবেন না । তখন 'উমার(রাঃ) 
লোকদের মাঝে ঘোষণা দিলেন, আমি ভোরে সাওয়ারীর উপর 
থাকবো, তোমরাও ভোরে সাওয়ারীর উপর আরোহণ করবে । তখন 
আবু ‘উবাইদাহ্‌ ইবুন জার্রাহ্‌ (রাঃ) বললেন, আল্লাহ্র তাকদীর 
হতে ভেগে যাওয়া ? তখন উমার(রাঃ) বললেন, হে আবু 
‘উবাইদাহ্‌! তুমি ছাড়া অন্য কেউ এমন করলে, (রাবী বলেন) “ 
উমার (রাঃ) তাঁর বিরুদ্ধাচারণ অপছন্দ করতেন । (তিনি বললেন) 
পলায়ন করছি। তোমার যদি একপাল উট থাকে আর তুমি একটি 
উপত্যকায় অবতীর্ণ হও যার দু'টি প্রান্তর রয়েছে, যার একটি সবুজ 


শ্যামল, অপরটি তৃণশূন্য; সে ক্ষেত্রে তুমি যদি সবুজ শ্যামল প্রান্তরে 
(উট) চরাও, তাহলে আল্লাহ্‌র তাকদীরেই সেখানে চরাবে আর যদি 
চরাবে । রাবী বলেন, এ সময়ে ‘আবদুল রহমান ইবনু ‘আওরফ(রাঃ) 
এলেন, তিনি (এতক্ষণ) তাঁর কোন প্রয়োজনে অনুপস্থিত ছিলেন। 
তিনি বললেন, এ বিষয়ে আমার নিকট (হাদীসের) ‘ইলম রয়েছে। 
আমি রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে 
শুনেছি, যখন তোমরা কোন এলাকায় সেটার খবর শুনতে পাও, 
তখন তার উপরে (দুঃসাহস দেখিয়ে) এগিয়ে যাবে না। আর যখন 
কোন দেশে তোমাদের সেখানে থাকা অবস্থায় তা দেখা যায়, তখন 
তা হতে পলায়ন করে বেরিয়ে পড়োনা। 


বর্ণনাকারী বলেন, তখন ‘উমার(রাঃ) আল্লাহ্র প্রশংসা করলেন। 
অতঃপর চলে গেলেন। 


(ই.ফা. ৫৫৯১, ই.সে. ৫৬১৯) 
সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৫৬৭৭ 
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ইয়াহ্‌ইয়া ইবনু ইয়াহ্‌ইয়া তামীমী (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ: 


ইয়াহ্‌ইয়া ইবনু ইয়াহ্‌ইয়া তামীমী (রহঃ) ..... ‘আবদুল্লাহ ইবনু 
(রাঃ) হতে রিওয়ায়াত করেন যে, ‘উমার (রাঃ) শামের 


(সিরিয়ার) দিকে রওয়ানা হলেন । ‘সার্গ’ নামক স্থান পযন্ত 
পৌছালে ‘আজনাদ’ অধিবাসীদের (প্রতিনিধি ও অধিনায়ক) আবূ 
করলেন । তখন তাঁরা সংবাদ দিলেন যে, শামে মহামারী আরাষ্ভ 
হয়েছে। 
ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) বলেন, তখন উমার (রাঃ) বললেন-প্রাথমিক 
যুগের মুহাজিরদের আমার নিকট ডেকে আন । আমি তাদেরকে 
ডেকে নিয়ে আসলে তিনি তাঁদেরকে সংবাদ দিলেন যে, শামে 
মহামারী আরাম্ভ হয়ে গেছে। এ বিষয়ে তাঁদের কাছে থেকে পরামর্শ 
চাইলেন । অতঃপর তাঁরা দ্বন্দে পড়ে গেল । তাঁদের কেউ কেউ 
বলল, আপনি একটি বিশেষ কাজের উদ্দেশ্যে বের হয়েছেন, তাই 
আমরা আপনার ফিরে যাওয়া যথাযথ মনে করি না । আর কেউ 
কেউ বললেন, আপনার সঙ্গে অনেক প্রবীণ লোক এবং রসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহাবীগণ রয়েছেন। তাই 


আমরা তাঁদেরকে এ মহামারীর সম্মুখে ছেড়ে দেয়া যুক্তিসঙ্গত মনে 
করি না । তিনি বললেন, আপনারা উঠুন! তারপর বললেন, 
আনসারীদের আমার নিকট ডেকে আনো । আমি তাঁদেরকে তাঁর 
নিকট ডেকে নিয়ে আসলে তিনি তাঁদের কাছেও পরামর্শ চাইলেন। 
তাঁরা মুহাজিরদের পন্থা অনুকরণ করলেন এবং মুহাজিরগণের মতো 
তাঁদের মধ্যেও দ্বিমত সৃষ্টি হলো । তিনি বললেন, আপনারা উঠুন! 
তারপর তিনি বললেন, (মক্কা) বিজয়ের পূর্বে হিজরতকারী 
পাঠাও । আমি তাঁদেরকে ডেকে আনলাম । তাঁদের দু’জনও কিন্তু 
ভিন্নমত পোষণ করলেন না । তাঁরা (সকলেই) বললেন, আমরা 
যুক্তিযুক্ত মনে করি যে, আপনি লোকদের নিয়ে ফিরে যান এবং 
তাঁদেরকে এ মহামারীর দিকে ঠেলে দিবেন না । তখন ‘উমার(রাঃ) 
লোকদের মাঝে ঘোষণা দিলেন, আমি ভোরে সাওয়ারীর উপর 
থাকবো, তোমরাও ভোরে সাওয়ারীর উপর আরোহণ করবে । তখন 
আবূ ‘উবাইদাহ্‌ ইবুন জার্রাহ্‌ (রাঃ) বললেন, আল্লাহ্র তাকদীর 
হতে ভেগে যাওয়া ? তখন উমার(রাঃ) বললেন, হে আবূ 
উবাইদাহ্‌! তুমি ছাড়া অন্য কেউ এমন করলে, (রাবী বলেন) ‘ 
উমার (রাঃ) তাঁর বিরুদ্ধাচারণ অপছন্দ করতেন । (তিনি বললেন) 
পলায়ন করছি। তোমার যদি একপাল উট থাকে আর তুমি একটি 
উপত্যকায় অবতীর্ণ হও যার দু*টি প্রান্তর রয়েছে, যার একটি সবুজ 
শ্যামল, অপরটি তৃণশূন্য; সে ক্ষেত্রে তুমি যদি সবুজ শ্যামল প্রান্তরে 


(উট) চরাও, তাহলে আল্লাহ্র তাকদীরেই সেখানে চরাবে আর যদি 
চরাবে । রাবী বলেন, এ সময়ে ‘আবদুল রহমান ইবনু ‘আওফ(রাঃ) 
এলেন, তিনি (এতক্ষণ) তাঁর কোন প্রয়োজনে অনুপস্থিত ছিলেন। 
তিনি বললেন, এ বিষয়ে আমার নিকট (হাদীসের) ‘ইল্‌ম রয়েছে। 
আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে 
শুনেছি, যখন তোমরা কোন এলাকায় সেটার খবর শুনতে পাও, 
তখন তার উপরে (দুঃসাহস দেখিয়ে) এগিয়ে যাবে না। আর যখন 
কোন দেশে তোমাদের সেখানে থাকা অবস্থায় তা দেখা যায়, তখন 
তা হতে পলায়ন করে বেরিয়ে পড়ো না । 


বর্ণনাকারী বলেন, তখন ‘উমার(রাঃ) আল্লাহ্র প্রশংসা করলেন। 
অতঃপর চলে গেলেন। 
(ই.ফা. ৫৫৯১, ই.সে. ৫৬১৯) 
সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৫৬৭৭ 
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস 
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‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আমির ইবনু রাবী‘আহ্‌ থেকে বর্ণিতঃ 
‘উমার (রাঃ) শামের দিকে সফরে বের হলেন, “সার্গ’ পযন্ত গমন 
করলে তাঁর নিকটে (খবর) আসল যে, শামে মহামারী লক্ষ্য করা 
গেছে। তখন ‘আবদুর রহ্মান ইবনু ‘আওফ(রাঃ) তাঁকে সংবাদ 
দিলেন যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ 
তোমরা যখন কোন অঞ্চলে মহামারীর (সংবাদ) শুনবে, তখন তার 

দিকে অগ্রসর হবে না। আর যখন কোন অঞ্চলে সেটা দেখা দিবে, 
হয়ে যেও না । অতঃপর ‘উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) সার্গ হতে 
প্রত্যাবর্তন করলেন। 
সালিম ইবনু ‘আবদুল্লাহ (ইবনু ‘উমার) (রাঃ) হতে ইবনু শিহাব 
(রহঃ) -এর বর্ণনাতে রয়েছে যে, ‘আবদুর রহ্মান ইবনু 
‘আওফ(রাঃ) -এর হাদীসের অনুসরণে ‘উমার(রাঃ) লোকদের নিয়ে 
প্রত্যাবর্তন করেছিলেন । 
(ই. ফা. ৫৫৯৩, ই. সে. ৫৬২২) 
সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৫৬৮০ 


হাদিসের মান: সহিহ হাদিস 
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সাফ্‌ওয়ান ইব্‌ন উমাইয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ: 
এবং নেফাসের অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী শহীদ । তিনি বলেন যে, 
আবু উছমান (রাঃ) বহুবার আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। 
একবার তিনি অত্র হাদীস রাসূলুল্লাহ্‌ (রাঃ) থেকে ‘মরফু’ বর্ণনা 
করেছেন। 
সুনানে আন-নাসায়ী, হাদিস নং ২০৫৪ 
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস 
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বুরায়দা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ: 


একদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লালাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন সফরে 
বের হন, তখন একদল লোককে হৈ-হল্লা করতে শুনে তিনি 
জিজ্ঞাসা করেনঃ এটা কিসের আওয়াজ? তারা বললোঃ ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! তাদের এক প্রকার পানীয় আছে, তারা তা পান 
করছে। তিনি তাদেরকে ডেকে বললেনঃ তোমরা কোন পাত্রে 
নাবীয তৈরি করে থাক । তারা বললোঃ কাঠের পাত্র, কদুর খোল 
ছাড়া আমাদের নিকট অন্য কোন পাত্র নেই । তিনি বললেনঃ 
তোমরা শুধু এমন পাত্রে নাবীয তৈরি করবে যার মুখ বন্ধ করতে 
পারবে । এরপর যতদিন আল্লাহ্র ইচ্ছা ছিল, ততদিন তিনি সেই 
সফরে ছিলেন। পরে তিনি তাদের নিকট প্রত্যাবর্তনকালে 
দেখলেন, তারা এক মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে হলদে হয়ে গেছে। 
তিনি বললেনঃ কী হলো, তোমাদেরকে এমন অবস্থায় দেখছি 
কেন? তারা বললোঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আবহাওয়ার দরুন আমাদের 


এখানে মহামারী লেগে থাকে । আর আপনি তো আমাদের জন্য মুখ 
বন্ধ করা যায় এমন পাত্র ছাড়া সব পাত্রের নাবীয হারাম করেছেন। 
তিনি বললেনঃ তোমরা পান কর । তবে জেনে রাখ, সব ধরনের 
মাদকদ্রব্য হারাম । 


সুনানে আন-নাসায়ী, হাদিস নং ৫৬৫৫ 
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস 
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আবদুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ: 


তিনি বলেন, ‘আবদুর রহমান ইবনু ‘আওফ (রাঃ) বলেছেন, আমি 
রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি : 
তোমরা কোন অঞ্চলে প্লেগ-মহামারীর প্রাদুর্ভাবের কথা শুনলে 
সেখানে যাবে না। আর যদি কোন এলাকায় মহামারী ছড়িয়ে পড়ে 
এবং তোমরাও সেখানে অবস্থান করো, তাহলে সেখান থেকে 
পালিয়ে এসো না। 


সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৩১০৩ 


হাদিসের মান: সহিহ হাদিস 


 - IAE AFA hg Ol EAS cella by LS SiS 
0 dla 04 dl Lio 6 BO OF A Co - 25h cl 
elk Eid gl oa a dl) 44 be 4s AS 
Gl C35 Lika se BS Eyal ad Eh Sl fie 
La of EEE Ul BS EG lay dle dl hc 
A. fi IE 3 533) EGS, Gs Sd BA 35 
I Eg 4 U2, May Se dl She‘ bl Js) Ed 
pls tle dl he dhl Og Bt OR andl Oia Bd & sU 
ste dl 055 OB 4a 5) 96 A) AAA fn 
BAG Sahl Webs" alas al 
আল-‘আলিয়াহ বিনতু সুবাই’ (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ: 
তিনি বলেন, উহুদের ময়দানে আমার বকরী ছিল । সেখানে 
মহামারী দেখা দিলে আমি নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
এর স্ত্রী মাইমুনাহ (রাঃ) এর নিকট গিয়ে বিষয়টি তাকে জানালাম । 
তিনি আমাকে বললেন, তুমি তো এর চামড়া নিয়ে এর দ্বারা 
উপকৃত হতে পারো । আমি বললাম, এর দ্বারা উপকৃত হওয়া কি 
বৈধ? তিনি বলেন, হাঁ, কতিপয় কুরাইশী পুরুষ প্রায় গাধার সমান 
তাদের একটি বকরী রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
এর পাশ দিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল । তখন রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের বললেনঃ তোমরা যদি এর চামড়া 


রেখে দিতে? তারা বলল, এটা মৃত । রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ পানি ও ছলম বৃক্ষের পাতার রস 
এটাকে পবিত্র করে। 
সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৪১২৬ 
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস 
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উসামা ইবনু যাইদ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ: 
মহামারী প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
আলোচনা করলেন এবং বললেনঃ যে গযব বা শাস্তি বানী 
ইসরাঈলের এক গোষ্ঠীর উপর এসেছিলো, তার বাকী অংশই হচ্ছে 
মহামারী । অতএব, কোথাও মহামারীর দেখাদিলে এবং সেখানে 
তোমরা অবস্থানরত থাকলে সে জায়গা হতে চলে এসো না । 


অপরদিকে কোন এলাকায় এটা দেখা দিলে এবং সেখানে তোমরা 
অবস্থান না করলে সে জায়গাতে যেওনা । 


-সহীহঃ বুখারী, মুসলিম । 
ফুটনোটঃ 
সা'দ, খুযাইমা ইবনু সাবিত, আবদুর রাহমান ইবনু আওফ, জাবির 
ও আইশা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। উসামা 
ইবনু যাইদের হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্‌ বলেছেন। 
জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস নং ১০৬৫ 
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস 
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আন-নাওয়াস ইবনু সামআন আল-কিলাবী (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ: 
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন 
এক সকালে দাজ্জাল প্রসঙ্গে আলোচনা করেন । তিনি এর 
ভয়াবহতা ও নিকৃষ্টতা তুলে ধরেন। এমনকি আমাদের ধারণা সৃষ্টি 
হলো যে, সে হয়তো খেজুর বাগানের ওপাশেই বিদ্যমান । 
বর্ণনাকারী বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) এর নিকট হতে চলে গেলাম, তারপর আবার আমরা তাঁর 
নিকট ফিরে এলাম । তিনি আমাদের মধ্যে দাজ্জালের ভীতির চিহ্ন 
দেখে প্রশ্ন করেনঃ তোমাদের কি হয়েছে? আমরা বললাম, হে 
আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আপনি সকালে 
দাজ্জাল প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন এবং এর ভয়াবহতা ও 
নিকৃষ্টতা এমন ভাষায় উত্থাপন করেছেন যে, আমাদের ধারণা হচ্ছিল 
যে, হয়তো সে খেজুর বাগানের পাশেই উপস্থিত আছে। তিনি 
বললেনঃ তোমাদের ক্ষেত্রে দাজ্জাল ছাড়াও আমার আরো কিছু 
আশংকা রয়েছে। যদি সে আমার জীবদ্দশাতেই তোমাদের মাঝে 


আসে তাহলে আমিই তোমাদের পক্ষে তার প্রতিপক্ষ হবো । আর 
সে যদি আমার অবর্তমানে আবির্ভুত হয়, তাহলে তোমরাই তার 
প্রতিপক্ষ হবে । আর আল্লাহ্‌ তা‘আলাই প্রত্যেক মুসলমানের জন্য 
আমার পরিবর্তে সহায় হবেন। সে (দাজ্জাল) হবে কুঞ্চিত 
(কোঁকড়া) চুলবিশিষ্ট, স্থির দৃষ্টিসম্পন্ন যুবক, সে হবে আবদুল উষযা 
ইবনু কাতানের অনুরুপ । তোমাদের মধ্যে কেউ যদি তার দেখা 
পায় তাহলে যেন সে সূরা কাহফ-এর প্রাথমিক আয়াতগুলো 
তিলাওয়াত করে। তিনি বললেনঃ সে সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী 
কোন এলাকা হতে আত্মপ্রকাশ করবে। তারপর সে ডানে-বামে 
ফিতনা ফ্যাসাদ ও বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়াবে । হে আল্লাহর 
বান্দাগণ! তোমরা দৃঢ়তার সাথে অবস্থান করবে আমরা প্রশ্ন 
করলাম, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! 
সে কত দিন দুনিয়াতে থাকবে? তিনি বললেনঃ চল্লিশ দিন । এর 
একদিন হবে একবছরের সমান, একদিন হবে একমাসের সমান 
এবং একদিন হবে এক সপ্তাহের সমান, আর অবশিষ্ট দিনগুলো 
হবে তোমাদের বর্তমান দিনের মতো । বর্ণনাকারী বলেন, আমরা 
প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)! আপনার কি ধারণা, যে দিনটি একবছরের সমান হবে, 
তাতে একদিনের নামায আদায় করলেই আমাদের জন্য যথেষ্ট 
হবে? তিনি বললেনঃ না, বরং তোমরা সেদিনের সঠিক অনুমান 


করে নেবে (এবং সে অনুযায়ী নামায আদায় করবে)! আমরা 


তিনি বললেনঃ তার চলার গতি হবে বায়ুচালিত মেঘের অনুরূপ; 
তারপর সে কোন জাতির নিকট গিয়ে তাদেরকে নিজের দলের 
দিকে আহ্বান জানাবে, কিন্তু তারা তাকে মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত 
করবে এবং তার দাবি প্রত্যাখ্যান করবে । সে তখন তাদের নিকট 
হতে ফিরে আসবে এবং তাদের ধন-সম্পদও তার পিছনে পিছনে 
চলে আসবে । তারা পরদিন সকালে নিজেদেরকে নিঃস্ব অবস্থায় 
পাবে। তারপর সে অন্য জাতির নিকট গিয়ে আহবান করবে । তারা 
তার আহবানে সাড়া দিবে এবং তাকে সত্য বলে মেনে নিবে। সে 
তখন আকাশকে বৃষ্টি বর্ষনের জন্য আদেশ করবে এবং সে অনুযায়ী 
আকাশ বৃষ্টি বর্ষন করবে । তারপর সে যামীনকে ফসল উৎপাদনের 
জন্য নির্দেশ দিবে এবং সে মুতাবিক যামীন ফসল উৎপাদন 
করবে। তারপর বিকেলে তাদের পশুপালগুলো পূর্বের চেয়ে উঁচু 
কুঁজবিশিষ্ট মাংসবহুল নিতস্ববিশিষ্ট ও দুগ্ধপুষ্ট স্তনবিশিষ্ট হবে । 
তারপর সে নির্জন পতিত ভূমিতে গিয়ে বলবে, তোর ভিতরের 
খনিজভান্ডার বের করে দে। তারপর সে সেখান হতে ফিরে আসবে 
এবং সেখানকার ধনভান্ডার তার অনুসরণ করবে যেভাবে মৌমাছিরা 
রানী মৌমাছির অনুসরণ করে। তারপর সে পূর্ণ যৌবন এক তরুণ 
যুবককে তার দিকে আহবান করবে। সে তলোয়ারের আঘাতে 
তাকে দুই টুকরা করে ফেলবে । তারপর সে তাকে ডাক দিবে, 
অমনি সে হাস্যোজ্জল চেহারা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াবে । 
এমতাবস্থায় এদিকে দামিকস্কের পূর্ব প্রান্তের এক মসজিদের সাদা 


মিনারে হলুদ রংয়ের দুটি কাপড় পরিহিত অবস্থায় দুজন 
ফেরেশতার ডানায় ভর করে ঈসা ইবনু মারইয়াম (আঃ) অবতরণ 
করবেন। তিনি তাঁর মাথা নীচু করলে ফোঁটায় ফোঁটায় এবং উঁচ 
করলেও মনিমুক্তার ন্যায় (ঘাম) পড়তে থাকবে । তাঁর নিঃশ্বাস যে 
ব্যক্তিকেই স্পর্শ করবে সে মারা যাবে; আর তাঁর শ্বাসবায়ু দৃষ্টির 
শেষ সীমা পযন্ত পৌছবে। তারপর তিনি দাজ্জালকে খোঁজ করবেন 
এবং তাকে ‘লুদ্দ'-এর নগরদ্ধারপ্রান্তে পেয়ে হত্যা করবেন । তিনি 
বলেনঃ আল্লাহ্‌ তাআলা তাঁর নিকট ওয়াহী প্রেরণ করবেনঃ 
এমন একদল বান্দাহ অবতীর্ণ করছি যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার 
দল পাঠাবেন । আল্লাহ্‌ তাআলার বাণী অনুযায়ী তাদের অবস্থা 
হলো, “তারা প্রত্যেক উচ্চভুমি হতে ছুটে আসবে” (সূরাঃ আম্বিয়া- 
৯৬)| তিনি বলেন, তাদের প্রথম দলটি (সিরিয়ার) তাবারিয়া 
উপসাগর অতিক্রমকালে এর সমস্ত পানি পান করে শেষ করে 
ফেলবে । এদের শেষ দলটি এ স্থান দিয়ে অতিক্রমকালে বলবে, 
নিশ্চয়ই এই জলাশয়ে কোন সময় পানি ছিল। তারপর বাইতুল 
মাকদিসের পাহাড়ে পৌঁছার পর তাদের অভিযান সমাপ্ত হবে। 
তারা পরস্পর বলবে, আমরা তো দুনিয়ায় বসবাসকারীদের ধ্বংস 
করেছি, এবার চল আকাশে বসবাসকারীদের ধ্বংস করি। তারা এই 
বলে আকাশের দিকে তাদের তীর নিক্ষেপ করবে। আল্লাহ্‌ তাআলা 


ইবনু মারইয়াম (আঃ) তাঁর সাথীরা অবরুদ্ধ হয়ে পড়বেন । তারা 
(খাদ্যভাবে) এমন কঠিন পরিস্থিতিতে পতিত হবেন যে, তখন 
তাদের জন্য একটা গরুর মাথা তোমাদের এ যুগের একশত 
দীনারের চাইতে বেশি উত্তম মনে হবে। তিনি বলেন, তারপর ঈসা 
(আঃ) ও তাঁর সাথীরা আল্লাহ্‌ তা'আলার দিকে রুজু হয়ে দু'আ 
করবেন। আল্লাহ্‌ তা'আলা তখন তাদের (ইয়াজুজ-মাজুজ বাহিনীর) 
ঘাড়ে মহামারীরূপে ‘নাগাফ’ নামক কীটের উৎপত্তি করবেন। 
তারপর তারা এমনভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে যেন একটি প্রাণের মৃত্যু 
হয়েছে। তখন ঈসা (আঃ) তার সাথীদের নিয়ে (পাহাড় হতে) 
নেমে আসবেন সেখানে তিনি এমন এক বিঘত পরিমাণ জায়গাও 
পাবেন না, যেখানে সেগুলোর পঁচা দু্গন্ধময় রক্ত-মাংস ছড়িয়ে না 
থাকবে । তারপর তিনি সাথীদের নিয়ে আল্লাহ্‌ তাআলার নিকট 
দু‘আ করবেন । আল্লাহ্‌ তাআলা তখন উটের ঘাড়ের ন্যায় লম্বা 
ঘাড়বিশিষ্ট এক প্রকার পাখি প্রেরণ করবেন । সেই পাখি ওদের 
লাশগুলো তুলে নিয়ে গভীর গর্তে নিক্ষেপ করবে। এদের পরিত্যক্ত 
তীর, ধনুক ও তুণীরগুলো মুসলমানগণ সাত বছর পযন্ত ভ্বালানী 
হিসাবে ব্যবহার করবে তারপর আল্লাহ্‌ তাআলা এমন বৃষ্টি বর্ষণ 
করবেন যা সমস্ত ঘর-বাড়ী, স্থলভাগ ও কঠিন মাটির স্তরে গিয়ে 
পৌছবে এবং সমস্ত প্রথিবী ধুয়েমুছে আয়নার মতো ধকধকে হয়ে 
উঠবে । তারপর যামীনকে বলা হবে, তোর ফল ও ফসলসমূহ বের 
করে দে এবং বারকাত ও কল্যাণ ফিরিয়ে দে। তখন এরূপ 


পরিস্থিতি হবে যে, একদল লোকের জন্য একটি ডালিম পর্যাপ্ত হবে 
এবং একদল লোক এর খোসার ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করতে 

পারবে । দুধেও এরুপ বারকাত হবে যে, বিরাট একটি দলের 

জন্য একটি উটনীর দুধ, একটি গোত্রের জন্য একটি গাভীর দুধ 

এবং একটি ছোট দলের জন্য একটি ছাগলের দুধই যথেষ্ট হবে। 

এমতাবস্থায় কিছুদিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর হঠাৎ আল্লাহ্‌ তাআলা 
এমন এক বাতাস প্রেরণ করবেন যা সকল ঈমানদারের আত্মা 

ছিনিয়ে নেবে এবং অবশিষ্ট থাকবে শুধুমাত্র দুশ্চরিত্রের লোক যারা 
গাধার মতো প্রকোশ্যে নারী সম্ভোগে লিপ্ত হবে। তারপর তাদের 

উপর কিয়ামাত সংঘটিত হবে। 


সহীহ্‌, সহীহাহ (৪৮১), তাখরীজ ফাযায়েলুশশাম (২৫), মুসলিম । 
ফুটনোটঃ 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্‌ গারীব । আমরা এ 


হাদীসটি শুধুমাত্র আবদুর রাহমান ইবনু উয়াধীদ ইবনু জাবিরের 
সুত্রেই জেনেছি । 


জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস নং ২২৪০ 
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস 
Lh BE ral G15 dh 36 be Gis 
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আনাস (রাঃ) থেকে বরণিতঃ: 
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
বলেছেনঃ দাজ্জাল মদীনায় উপস্থিত হয়ে দেখতে পাবে যে, 
ফেরেশতাগণ তা পাহারা দিচ্ছেন । অতএব, আল্লাহ্‌ তা'আলার 
ইচ্ছায় মহামারী ও দাজ্জাল মদীনায় প্রবেশ করতে পারবেনা । 
সহীহ্‌, সহীহাহ্‌ (২৪৫৮), বুখারী । 
ফুটনোটঃ 
যাইদ সামুরা, ইবনু জুনদাব ও মিহজান (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে 
হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি সহীহ্‌ । 
জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস নং ২২৪২ 
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস 
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আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ: 


নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্বপ্ন দর্শন প্রসঙ্গে তিনি 

বৰ্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেনঃ আমি এলোমেলো চুল ওয়ালা এক 
দাঁড়াতে দেখেছি মাহ্‌ইয়াআাহ হলো জুহ্‌ফা । তারপর আমি এর 

ব্যাৌ্যা করেছি যে, মাদীনার মহামারী জুহ্‌ফাতে স্থানান্তরিত হলো । 


সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৩৯২৪), বুখারী । 


ফুনোটঃ 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ্‌ গারীব। 
জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস নং ২২৯০ 
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস 
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উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ: 
রাবাব বিন হুযায়ফাহ বিন সাঈদ বিন সাহম (রহঃ) উম্মু ওয়াইল 
বিনতু মা‘মার আল-জুমাহিয়াকে বিবাহ করেন। তার গর্ভে তিনটি 
সন্তান জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তাদের মা মারা গেলে তার 
ওয়ারিসী সূত্রে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি ও তার মুক্ত দাসদের 
ওয়ালাআর মালিক হয়। অতঃপর ‘আমর ইবনুল আস (রাঃ) 
মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে মারা যায় । অতঃপর ‘আমর (রাঃ) তাদের 


ওয়ারিস হন । তিনি ছিলেন তাদের আসাবা । ‘আমর ইবনুল আস 
(রাঃ) ফিরে এলে মা“মারের পুত্ররা এসে তাদের বোনের ওয়ালাআর 
দাবিদার হয়ে উমর (রাঃ)-এর নিকট মামলা দায়ের করে। উমর 
(রাঃ) বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
এর নিকট যা শুনেছি তদনুযায়ী তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করবো । 
আমি তাঁকে বলতে শুনেছিঃ পুত্র ও পিতা (ওয়ালাআ সূত্রে) যা 
পেয়েছে তা তার আসাবাগনের প্রাপ্য । রাবী বলেন, অতএব তিনি 
এ সম্পর্কে আমাদের অনুকূলে ফয়সালা দিলেন এবং আমাদেরকে 
একখানা পত্র লিখে দিলেন যাতে আব্দুর রহমান বিন আউফ (রাঃ), 
যায়দ বিন সাবিত (রাঃ) ও আরো একজন সাক্ষী হয়েছিলেন। 
এরপর আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের খেলাফতকালে উম্মু 
ওয়াইলের এক মুক্ত দাস দু’ হাজার দীনার রেখে মারা গেলো। 
আমি অবহিত হলাম যে, পূর্বের সেই ফয়সালা পরিবর্তন করা 
হয়েছে। অতএব তারা হিশাম বিন ইসমাঈলের নিকট অভিযোগ 
দায়ের করলে তিনি আমাদেরকে আব্দুল মালেকের নিকট পাঠান । 
আমরা তার কাছে উমর (রাঃ) এর পত্রসহ উপস্থিত হলাম । তিনি 
বলেন, আমি জানতাম না যে, এই সুস্পষ্ট ফয়সালা নিয়েও 
লোকজন বিবাদ করবে । আমার ধারনা ছিল না যে, মদীনাবাসীদের 
অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছবে যে, তারা এই ফয়সালা নিয়ে সন্দেহ 
করবে । অতএব তিনি এ ব্যাপারে আমাদের পক্ষে রায় দিলেন এবং 
এরপর থেকে আমরা এ সম্পত্তি ওয়ারিসী সূত্রে ভোগদখল করে 
আসছি । [২৭৩২] 


তাহকীক আলবানীঃ সহীহ । 
[২৭৩২] আবূ দাউদ ২৯১৭, সহীহাহ ২২১৩, সহীহ আবু দাউদ 
২৫৯০ । তাহকীক আলবানীঃ সহীহ । 
সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ২৭৩২ 
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস 
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জাবর বিন আতীক (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ: 
তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
তাকে দেখতে আসেন । জাবর (রাঃ) -এর পরিবারের কেউ বললো, 
আমরা আশা করতাম যে, সে আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়ে মৃত্যু 


বরণ করবে । রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ 
তাহলে আমার উম্মাতের শহীদের সংখ্যা তো খুব কম হয়ে যাবে। 


যে মহিলা গর্ভবিস্থায় মারা যায় সে শহীদ এবং পানিতে ডুবে, 
আগুনে পুড়ে ও ক্ষয়রোগে মৃত্যুবরণকারী শহীদ । [২৮০৩] 


তাহকীক আলবানীঃ সহীহ । 
ফুটনোটঃ 
[২৮০৩] নাসায়ী ১৮৪৬, ৩১৯৪, আবু দাউদ ৩১১১, আহমাদ 
২৩২৪১, মুয়াত্তা মালেক ৫৫২, আল-আহকাম ৩৯-৪০ নং পৃষ্ঠা, 
আত-তালীকুর রাগীব ২/২০২ । তাহকীক আলবানীঃ সহীহ । 
সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ২৮০৩ 

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস 
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আবু হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ 


নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ তোমাদের মধ্যে 
কাদের তোমরা শহীদ মনে করো? সাহাবীগণ বলেন, আল্লাহর পথে 
যারা নিহত হয়। তিনি বলেনঃ তাহলে তো আমার উম্মাতের 
শহীদের সংখ্যা কম হবে । যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে নিহত হয়, সে 
শহীদ, যে বঝক্তি আল্লাহর রাস্তায় মারা যায় সে শহীদ, যে বৃক্তি 
পেটের পীড়ায় মারা যায় সে শহীদ এবং যে ব্যক্তি মহামারীতে মারা 
যায় সেও শহীদ । আবু হুরায়রাহ(রাঃ) , (সুহায়ল) বলেন, এ সুত্রে 
আমাকে অবহিত করেন যে, তিনি তাঁর রিওয়ায়াতে আরো উল্লেখ 
করেছেনঃ পানিতে ডুবে মরা ব্যক্তিও শহীদ । [২৮০৪] 
তাহকীক আলবানীঃ সহীহ । 
ফুটনোটঃ 
[২৮০৪]সহীহুল বুখারী ৬৫৪, মুসলিম ১৯১৪, তিরমিযী ১০৬৩, 
১৯৫৮, আ৫২৪৫, আহমাদ ১০৩৮৩, ২৭৩২৯, মুয়াত্তা মালেক 
২৯৫, ইবনু হিব্বান ৩১৭৭, ২/৩২৪, ৩২৫, বায়হাকী ফিস সুনান 
৯/১৬৪, আল-আহকাম ৩৬,৩৮ । তাহকীক আলবানীঃ সহীহ । উক্ত 
হাদিসের রাবী সুহায়ল বিন আবু সালিহ সম্পর্কে মুহাম্মাদ বিন 
সাঈদ বলেন, তিনি সিকাহ । সুফইয়ান বিন উয়াইনাহ বলেন, 
সাবত । আহমাদ বিন হাম্বল বলেন, তার বর্ণিত হাদিস সহিহ নয় । 
ইমাম নাসাঈ বলেন, কোন সমস্যা নেই । ইবনু আদী বলেন, তার 
খবর মাকবুল বা গ্রহণযোগ্য । ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি সিকাহ 


তবে অন্যত্র বলেন, তিনি হাদিস বর্ণনায় ভুল করেন । (তাহযীবুল 
কামালঃ রাবী নং ২৬২৯, ১২/২২৩ নং পৃষ্ঠা) 
সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ২৮০৪ 
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস 
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আবদুল্লাহ বিন উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ: 
তিনি বলেনঃ আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, এলোমেলো চুলবিশিষ্ট এক 
কৃষ্ণকায় নারী নির্গত হয়ে মাহইয়াআ অর্থাৎ জুহফায় পৌছে 
যাত্রাবিরতি করলো । আমি স্বপ্নের এই ব্যাখ্যা করলাম যে, মদীনার 
মহামারী জুহফায় স্থানান্তরিত হয়েছে। [৩২৫৬] 
ফুটনোটঃ 


[৩২৫৬] সহীহুল বুখারী ৭০৩৮, তিরমিযী ২২৯০, আহমাদ ৫৮১৫, 
৫৯৪০, ৬১৮১ । দারিমী । 


সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ৩৯২৪ 


হাদিসের মান: সহিহ হাদিস 
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আবদুল্লাহ বিন উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ: 

তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
আমাদের দিকে এগিয়ে এসে বলেনঃ হে মুহাজিরগণ! তোমরা 
পাঁচটি বিষয়ে পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। তবে আমি আল্লাহর কাছে 
আশ্রয় প্রার্থনা করছি যেন তোমরা তার সম্মুখীন না হও । যখন 
কোন জাতির মধ্যে প্রকাশ্যে অগ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ে তখন সেখানে 


মহামারী আকারে প্লেগরোগের প্রাদুর্ভাব হয়। তাছাড়া এমন সব 
ব্যাধির উদ্ভব হয়, যা পূর্বেকার লোকদের মধ্যে কখনো দেখা 
যায়নি । যখন কোন জাতি ওজন ও পরিমাপে কারচুপি করে তখন 
তাদের উপর নেমে আসে দুর্ভিক্ষ, কঠিন বিপদ-মুসীবত এবং 
যাকাত আদায় করে না তখন আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ করে 
দেয়া হয়। যদি ভু-পৃষ্ঠে চতুষ্পদ জন্তু ও নির্বাক প্রাণী না থাকতো 
তাহলে আর কখনো বৃষ্টিপাত হতো না। যখন কোন জাতি আল্লাহ 
ও তাঁর রাসুলের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, তখন আল্লাহ তাদের উপর 
তাদের বিজাতীয় দুশমনকে ক্ষমতাসীন করেন এবং সে তাদের 
সহায়-সম্পদ সবকিছু কেড়ে নেয় । যখন তোমাদের শাসকবর্গ 
আল্লাহর কিতাব মোতাবেক মীমাংসা করে না এবং আল্লাহর 
নাযীলকৃত বিধানকে গ্রহণ করে না, তখন আল্লাহ তাদের 
পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়ে দেন । [৩৩৫১] 


ফুটনোটঃ 
[৩৩৫১] হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। 
সহীহাহ ১০৬ । 
সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ৪০১৯ 
হাদিসের মান: হাসান হাদিস 
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আওফ বিন মালিক আল-আশজাঈ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ: 


তিনি বলেন, তাবৃুক যুদ্ধকালে আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত ছিলাম । তিনি একটি চামড়ার 
তাঁবুর ভেতরে ছিলেন। আমি তাঁবুর আঙ্গিনায় বসে পড়লাম । 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ হে আওফ! 
ভেতরে এসো আমি বললাম,হে আল্লাহর রাশুল! আমি কি সম্পূর্ন 
প্রবেশ করবো? তিনি বলেনঃ হাঁ, সম্পূ্নভাবে এসো । অতঃপর 
তিনি বললেনঃ হে আওফ! কিয়ামতের পূর্বকার ছয়টি আলামত 
স্বরন রাখবে সেগুলোর একটি হচ্ছে আমার মৃত্যু । আওফ (রাঃ) 


বলেন, আমি একথায় অত্যন্ত মর্মাহত হলাম তিনি বলেনঃ তুমি 
বলো, প্রথমটি । অতঃপর বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয় । অতঃপর 
তোমাদের মধ্যে এক মহামারী ছড়িয়ে পড়বে, যার দ্বারা আল্লাহ 
তোমাদের বংশধরকে ও তোমাদেরকে শাহাদাত নসীব করবেন 
এবং তোমাদের আমলসমূহ পরিশুদ্ধ করবেন । এরপর তোমাদের 
সম্পদের প্রাচুর্য হবে, এমনকি মাথাপিছু শত দীনার (স্বর্নমুদ্রা) 
পেয়েও মানুষ সন্তুষ্ট হবে না। তোমাদের মধ্যে এমন বিপর্যয় সৃষ্টি 
হবে, যা থেকে কোন মুসলমানের ঘরই রেহাই পাবেনা । এরপর বনু 
আসফার (রোমক খৃস্টান) এর সাথে তোমাদের সন্ধি হবে। কিন্তু 
তারা তোমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে এবং আশিটি 
পতাকাতলে সংঘবদ্ধ হয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে । প্রতিটি 
পতাকার অধীনে থাকবে বারো হাজার সৈন্য । [৩৩৭৪] 


ফুটনোটঃ 
[৩৩৭৪] সহীহুল বৃখারী ৩১৭৬, আবূ দাউদ ৫০০০, আহমাদ 


২৩৪৫১, ২৩৪৫৯, ২৩৪৬৫, ২৩৪৭৬ । ফাদাইলু আহলুশ শাম 
৩০। 


সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ৪০৪২ 
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস 
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নাওয়াস বিন সামআন অল-কিলাবী (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ: 


তিনি বলেন একদা, সকাল বেলা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম) দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করেন । তিনি তার 
ভয়াবহতা ও নিকৃষ্টতার কথা তুলে ধরেন। এমনকি আমরা ধারণা 
করলাম যে, সে হয়তো খেজুর বাগানের ওপাশেই অবস্থান করছে। 
আমরা বিকেল বেলা পুনরায় তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম । তখন 
তিনি আমাদের মাঝে দাজ্জাল-ভীতির আলামত লক্ষ্য করে বলেনঃ 
তোমাদের কী হয়েছে? আমরা বললাম, ইয়া রাসুলুল্লাহ! ভোরবেলা 
আপনি আমাদের সামনে দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং 
তার ভয়াবহতা ও নিকৃষ্টতার কথা এমন ভাষায় তুলে ধরেছেন যে, 
আমাদের মনে হলো যে, সে বোধহয় খেজুর বাগানের পাশেই 
উপস্থিত আছে। তিনি বলেনঃ আমার কাছে দাজ্জালই তোমাদের 
জন্য অধিক ভয়ংকর বিপদ । সে যদি আমার জীবদ্দশায় তোমাদের 


মাঝে আত্মপ্রকাশ করে তবে আমিই তোমাদের পক্ষে তার প্রতিপক্ষ 
হবো । আর আমার অবর্তমানে যদি সে আত্মপ্রকাশ করে তাহলে 
তোমরাই হবে তার প্রতিপক্ষ । আর প্রত্যেক মুসলমানের জন্য 
আল্লাহই আমার পরিবর্তে সহায় হবে। সে (দাজ্জাল) হবে কুঞ্চিত 
চুলবিশিষ্ট, স্থির দৃষ্টিসম্পন্ন যুবক এবং আবদুল উষযযা বিন কাতান 
সদৃশ । তোমাদের কেউ তাকে দেখলে সে যেন তার বিরুদ্ধে সূরা 
কাহফের প্রাথমিক আয়াতগুলো পাঠ করে। সে সিরিয়া ও ইরাকের 
মধ্যবর্তী খাল্লা নামক স্থান থেকে আত্মপ্রকাশ করবে । অতঃপর সে 


ডানে-বামে ফেতনা-ফাসাদ ও বিপর্যয় ছড়িয়ে বেড়াবে| হে 
আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা দৃঢ়তার সাথে স্থির থাকবে । 


আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসুল! সে পৃথিবীতে কতো 
দিন অবস্থান করবে? তিনি বলেনঃ চল্লিশ দিন। তবে এর এক দিন 
হবে এক বছরের সমান, এক দিন হবে এক মাসের সমান, এক 
দিন হবে এক সপ্তাহের সমান এবং অবশিষ্ট দিনগুলো হবে 
তোমাদের বর্তমান দিনগুলোর সমান । আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে 
আল্লাহর রাসুল! যে দিনটি এক বছরের সমান হবে তাতে 
একদিনের নামায পড়লেই কি তা আমাদের জন্য যথেষ্ট হবে? তিনি 
বলেনঃ তোমরা সে দিনের সঠিক অনুমান করে নিবে এবং 
তদনুযায়ী নামায পড়বে । রাবী বলেন, আমরা জিজ্ঞেস করলাম, সে 
পৃথিবীতে কতো দ্রুত গতিতে বিচরণ করবে? তিনি বলেনঃ বায়ু 
চালিত মেঘমালার গতিতে । 


অতঃপর সে কোন এক সম্প্রদায়ের নিকট এসে তাদেরকে নিজের 
দলে ডাকবে । তারা তার ডাকে সাড়া দিবে এবং তার উপর ঈমান 
আনবে । অতঃপর সে আসমানকে বৃষ্টি বর্ষণের আদেশ দিবে এবং 
তদনুযায়ী বৃষ্টি বর্ষিত হবে । অতঃপর সে যমীনকে শস্য উৎপাদনের 
নির্দেশ দিবে এবং তদনুযায়ী ফসল উৎপাদিত হবে অতঃপর 
বিকেল বেলা তাদের পশ্ুপাল পূর্বের চেয়ে উচু কুঁজবিশিষ্ট, মাংসল 
নিতম্ববিশিষ্ট ও দুগ্ধপুষ্ট স্তনবিশিষ্ট হয়ে (খোঁয়াড়ে) ফিরে আসবে । 
কিন্তু তারা তার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করবে । ফলে সে তাদের কাছ 
থেকে ফিরে যাবে। পরদিন ভোরবেলা তারা নিজেদেরকে নিঃস্ব 
অবস্থায় পাবে এবং তাদের হাতে কিছুই থাকবে না। অতঃপর সে 
এক নির্জন পতিত ভূমিতে গিয়ে বলবে, তোর ভেতরের ভাণ্ডার বের 
করে দে। অতঃপর সে সেখান থেকে প্রস্থান করবে এবং তথাকার 
অনুসরণ করে । 
অতঃপর সে এক পূর্ণ যৌবন তরুণ যুবককে তার দিকে আহবান 
করবে। তাকে সে তরবারির আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলবে । তার 
দেহের প্রতিটি টুকরা দু’ ধনুকের ব্যবধানে গিয়ে পড়বে । অতঃপর 
সে তাকে ডাক দিবে, অমনি সে হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় তার কাছে 
এসে দাঁড়াবে । এমতাবস্থায় আল্লাহ তাআলা ঈসা বিন মরিয়ম 
(আঃ) কে পাঠাবেন তিনি হলুদ রং -এর দু, টি কাপড় পরিহিত 
অবস্থায় দু’ জন ফেরেশতার পাখায় ভর করে দামিশকের পূর্ব 


প্রান্তের এক মসজিদের সাদা মিনারে অবতরণ করবেন । তিনি তাঁর 
মাথা উত্তোলন করলে বা নোয়ালে ফোঁটায় ফোঁটায় মণি- মুক্তার 
ন্যায় (ঘাম) পড়তে থাকবে । তার নিঃশ্বাস যে কাফেরকেই স্পর্শ 
করবে সে তৎক্ষণাৎ মারা যাবে। আর তিনি “লুদ্দ” নামক স্থানের 
দ্বারদেশে দাজ্জালকে হত্যা করবেন । 


অতঃপর আল্লাহর নবী ঈসা (আঃ) এমন এক সম্প্রদায়ে আসবেন 
যাদেরকে আল্লাহ তাআলা (দাজ্জালের অনিষ্ট থেকে) রক্ষা 
করেছেন । তিনি তাদের মুখমণ্ডলে হাত বুলাবেন এবং জান্নাতে 
তাদের মর্যাদা সম্পর্কে বর্ণনা করবেন । তাদের এমতাবস্থায় আল্লাহ 
তাআলা তাঁর নিকট ওহী পাঠাবেন, হে ঈসা! আমি আমার এমন 
বান্দাদের পাঠাবো যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ক্ষমতা কারো নাই । 
অতএব তুমি আমার বান্দাদের তুর পাহাড়ে সরিয়ে নাও । 
অতঃপর আল্লাহ তাআলা ইয়াজুজ-মাজুজের দল পাঠাবেন । আল্লাহ 
উচ্চভূমি থেকে ছুতটে আসবে” ( সূরা আম্বিয়াঃ ৯৬)! এদের প্রথম 
দলটি (সিরিয়ার) তাবারিয়া হৃদ অতিক্রমকালে এর সমস্ত পানি পান 
করে শেষ করে ফেলবে অতঃপর তাদের পরবর্তী দল এখান দিয়ে 
অতিক্ৰমকালে বলবে, নিশ্চয় কোন কালে এতে পানি ছিলো । 
আল্লাহর নবী ঈসা (আঃ) তাঁর সঙ্গীগণসহ অবরুদ্ধ হয়ে পড়বেন। 
তারা (খান্যাভাবে) এমন এক কঠিন অবস্থায় পতিত হবেন যে, 


তখন একটি গরুর মাথা তাদের একজনের জন্য তোমাদের 
আজকের দিনের একশত স্বর্ণ মুদ্বার চেয়েও মুল্যবান (উত্তম) মনে 
হবে। তারপর আল্লাহর নবী ঈসা (আঃ) এবং তাঁর সাথীগণ 
আল্লাহর দিকে রুজু হয়ে দুআ’ করবেন । তখন আল্লাহ তাআলা 
তাদের (ইয়াজুজ-মাজুজ বাহিনীর) ঘাড়ে মহামারীরূপে নাগাফ 
নামক কীটের সৃষ্টি করবেন । ভোরবেলা তারা এমনভাবে ধ্বংস হবে 
যেন একটি প্রাণের মৃত্যু হয়েছে। 


তখন আল্লাহর নবী ঈসা (আঃ) এবং তাঁর সাথীগণ (পাহাড় থেকে) 
নেমে আসবেন । তারা সেখানে এমন এক বিঘত জায়গাও পাবেন 
না, যেখানে সেগুলোর পচা দুগন্ধময় রক্ত-মাংস ছড়িয়ে নাই । তারা 
মহান আল্লাহর নিকট দুআ’ করবেন। তখন আল্লাহ তাআলা তাদের 
নিকট উটের ঘাড়ের ন্যায় লম্বা ঘাড়বিশিষ্ট এক প্রকার পাখি 
পাঠাবেন । সেই পাখিগুলো তাদের মৃতদেহগুলো তুলে নিয়ে 
আল্লাহর ইচ্ছামত স্থানে নিক্ষেপ করবে । অতঃপর আল্লাহ তাআলা 
তাদের উপর এমন বৃষ্টি বর্ষণ করবেন যা সমস্ত ঘরবাড়ি ;,স্থলভাগ 
ও কঠিন মাটির স্তরে গিয়ে পৌঁছবে এবং সমস্ত পৃথিবী ধুয়ে মুছে 
আয়নার মতো ঝকঝকে হয়ে উঠবে । 


অতঃপর যমীনকে বলা হবে, তোর ফল উৎপন্ন কর এবং তোর 
বরকত ফিরিয়ে দে। তখন অবস্থা এমন হবে যে, একদল লোকের 
আহারের জন্য একটি ডালিম যথেষ্ট হবে এবং একদল লোক এর 

খোসার ছায়াতলে আশ্রয় নিতে পারবে । আল্লাহ তাআলা দুধেও 


এতো বরকত দিবেন যে, একটি দুধেল উদ্্রীর দুধ একটি বৃহৎ 
দলের জন্য যথেষ্ট হবে । একটি গাভীর দুধ একটি গোত্রের 
লোকেদের জন্য যথেষ্ট হবে। একটি বকরীর দুধ একটি ক্ষুদ্র দলের 
জন্য যথেষ্ট হবে । 


তাদের এ অবস্থায় আচানক আল্লাহ তাআলা তাদের উপর দিয়ে 

মৃদুমন্দ বিশুদ্ধ বায়ু প্রবাহিত করবেন । এ বায়ু তাদের বগলের 

অভ্যন্তরভাগ স্পর্শ করে প্রত্যেক মুসলমানের জান কবয করবে। 

তখন অবশিষ্ট নর-নারী গাধার ন্যায় প্রকাশ্যে যেনায় লিপ্ত হবে। 
তাদের উপর কিয়ামত সংঘটিত হবে। [৩৪০৭] 


ফুটনোটঃ 
[৩৪০৭] মুসলিম ২৯৩৭, তিরমিযী ২২৪০, আবূ দাউদ ৪৩২১। 
তাখরীজু ফাদাইলুশ শাম ২৫, সহীহাহ ১৭৮০ । 
সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ৪০৭৫ 
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস 
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আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ: 
এক ব্যক্তি যখন কোন পথ দিয়ে যাচ্ছিল, তখন রাস্তায় কাঁটাযুক্ত 
(বৃক্ষের) শাখা দেখতে পেয়ে সে তা তুলে ফেলল । আল্লাহ তা'আলা 
তার এই কাজটি গ্রহণ করলেন এবং তার গুনাহ মাফ করে 
দিলেন । [রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আরও 
বলেছেন, শহীদ পাঁচ প্রকার (১) প্লেগাক্রান্ত (বা মহামারীতে মৃত), 
(২) পেটের পীড়ায় মৃত, (৩) যে পানিতে ডুবে মারা গিয়েছে, (8) 
ভূমিকম্পে কিছু চাপা পড়ে যার মৃত্যু হয়েছে এবং (৫) আল্লাহর 
পথে যে ব্যক্তি শহীদ হয়েছেন । (বুখারী ৬৫২, মুসলিম ৪৩৭) 
মুয়াত্তা ইমাম মালিক, হাদিস নং ২৮৫ 
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস 
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‘আস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ: 


আমরা যখন মদীনায় এলাম তখন মদীনার মহামারীরূপী প্রচণ্ড জ্বর 
আমাদেরও আক্রমণ করে বসল । রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের কাছে এলেন, তখন তাঁরা (সাহাবীগণ) 
তাঁদের নফল নামায বসে আদায় করতেছিলেন। (এটা দেখে) তিনি 
বেলায়) দাঁড়িয়ে আদায়কারীর নামাযের অর্ধেকের সমতুল্য । 
(হাদীসটি ইমাম মালিক (রঃ) একক ভাবে বর্ণনা করেছেন) 
মুয়াত্তা ইমাম মালিক, হাদিস নং ২৯৯ 
হাদিসের মান: নিৰ্ণীত নয় 
Cx 5 09 Bl LE C3 dl 6 CF da bf GS 
BEE CBI SAS SAAS ts de 
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5 5158 Cl 0 dl LE 183 LS slag Ale Al lo 
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Ld aby ES, 
জাবির ইবনু আতিক (রা) থেকে বর্ণিতঃ: 
রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আবদুল্লাহ ইবনু সাবিত 
(রা)-কে রোগশয্যায় দেখতে এলেন তাঁকে রোগে কাহিল অবস্থায় 
পেলেন । তিনি তাঁকে ডাকলেন, কিন্তু তিনি কোন উত্তর দিলেন না । 
তখন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ‘ইন্নালিল্লাহি’ পাঠ 
করলেন এবং বললেন, হে আবু রাবী’! আমরা তোমার ব্যাপারে 
পরাস্ত হলাম । স্ত্রীলোকেরা তখন চিৎকার করে উঠল এবং কাঁদতে 
লাগল । জাবির ইবনু আতিক (রা) তাদেরকে বারণ করতে 
লাগলেন । তখন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বললেন, তাদেরকে ছাড়, যখন সময় আসবে তখন কোন 
ক্রন্দনকারীণী ক্রন্দন করবে না । তাঁরা বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! 
সময় আসার অর্থ কি? রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বললেন, যখন মৃত্যু হবে এটা শুনে তাঁর কন্যা মৃত পিতাকে 
বললেন, আল্লাহ্র কসম, আমি আশা করেছিলাম আপনি শহীদ 
হবেন। কারণ আপনি (জিহাদের) আসবাব প্রস্তুত করেছিলেন। 
রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তাঁর নিয়ত 
অনুযায়ী আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর জন্য সওয়াব নির্ধারণ করেছেন। 


রাস্তায় নিহত হওয়াকে । রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম) বললেন, আল্লাহর পথে নিহত হওয়া ছাড়াও শহীদ 
সাত প্রকারের: (ক) তাউনে (মহামারীতে) মৃত ব্যক্তি শহীদ, (খ) 
যে ডুবে মারা যায় সে শহীদ, (গ) নিউমোনিয়া রোগে মৃত বৃক্তি 
শহীদ, (ঘ) পেটের পীড়ায় মৃত ব্যক্তি শহীদ, (ঙ) যে পুড়ে মারা 
যায় সে শহীদ, (চ) কোন কিছু চাপা পড়ে যে মারা গেছে সে 
শহীদ, (ছ) আন্তঃসত্বায় মৃত মহিলা শহীদ । (সহীহ, আবূ দাউদ 

৩১১১, নাসাঈ ১৮৪৬, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন 

[আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ১৩৯৮] 


মুয়াত্তা ইমাম মালিক, হাদিস নং ৫৪০ 
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস 
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মাহমুদ ইবনু লবীদ আনসারী (র) থেকে বর্ণিতঃ: 


উমার (রা) যখন শাম দেশে আগমন করলেন, তখন শামের 
বাসিন্দার মধ্যে কেউ তাঁর নিকট শাম দেশের মহামারী ও 
আবহাওয়া সম্বন্ধে অভিযোগ করল এবং বলল, এখানে শরাব পান 
করা ছাড়া স্বাস্থ্য ঠিক থাকে না । উমার (রা) বললেন তোমরা মধু 
পান কর । তারা বলল, মধুও স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে পারে না। এমন 
সময় এক ব্যক্তি বলল, আমি আপনার জন্য এমন এমনভাবে শরাব 
তৈরি করব যাতে মাদকতা থাকবে না । তিনি বললেন, হাঁ। 
অতঃপর তারা উহাকে এমনভাবে বানাল যে, উহার দুই-তৃতীয়াংশ 
শুকিয়ে এক-তৃতীয়াংশ বাকী রইল । অতঃপর উহা উমার (রা)-এর 
কাছে নিয়ে এল । তিনি তাতে আঙ্গুল দিয়ে দেখলেন, উহা চপ চপ 
করছে! তিনি বললেন, এই রস তো উটের রসের মতোই হল । 
তিনি উহা পান করবার অনুমতি দান করলেন। উবাদাহ ইবনু 
সামিত (রা) বলেন, আল্লাহর কসম আপনি তো তা হালাল করে 
দিলেন । উমার (রা) বললেন, না, আল্লাহ্র কসম! হে আল্লাহ, আমি 
কখনও এঁ বস্তু হালাল করিনি, যা আপনি হারাম করেছেন, আর না 
এমন বস্তু হারাম করেছি, যা আপনি হালাল করেছেন । (হাদীসটি 
ইমাম মালিক এককভাবে বর্ণনা করেছেন) 


মুয়াত্তা ইমাম মালিক, হাদিস নং ১৫৫৬ 
হাদিসের মান: নির্ণীত নয় 


cl GF DAA) Al 36 OF EAS bf dla bf ES 
ll oe Alig Ale A he al yo OF OB E535k 
IL YS dsl) gly Y 4504 ERA 


আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিতঃ: 
রসূলুল্লাহ্‌ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মদীনার দ্বারে 
ফিরিশতা মোতায়েন রয়েছে। উহাতে কখনও মহামারী দেখা দিবে 


না আর দাজ্জালও প্রবেশ করবে না । (বুখারী ১৮৮০, মুসলিম 
১৩৭৯) 


মুয়াত্তা ইমাম মালিক, হাদিস নং ১৫৯১ 
হাদিসের মান: নিৰ্ণীত নয় 
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আবদুল্লাহ্‌ ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিতঃ: 
উমার ইবনু খাত্তাব (রা) শাম দেশের দিকে যাত্রা করলেন । যখন 
তিনি সুরগ নামক স্থানে পৌঁছলেন তখন বড় বড় সেনাপতি তাঁর 
সাথে মিলিত হলেন, যেমন আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ ও তাঁর 
সঙ্গিগণ । এ সেনাপতিগণ বললেন, আজকাল শাম দেশে মহামারী 
বিস্তার লাভ করেছে। ইবনু আব্বাস বললেন, নেতৃস্থানীয় 
মুহাজিরদেরকে ডেকে আন, যাঁরা প্রথমে হিজরত করেছেন । 
তাঁদেরকে ডেকে আনা হল । উমার (রা) তাঁদের সাথে শাম দেশের 
মহামারী সম্বন্ধে পরামর্শ করলেন । তাঁদের কেউ মন্তব্য করলেন, 
আপনি কাজের জন্য বের হয়েছেন এখন প্রত্যাবর্তন করা সমীচীন 
হবে না। কেউ বললেন, আপনার সাথে অন্যান্য লোকও রয়েছে 
আর রসূলুল্লাহ্‌ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীও 
রয়েছেন। তাদেরকে এই মহামারীতে নিয়ে যাওয়া যুক্তিযুক্ত হবে 
না । উমার (রা) তাঁদেরকে বিদায় দিলেন । অতঃপর বললেন, যাও 
আনসারদেরকে ডেকে আন! অতঃপর ইবনু আব্বাস 
আনসারদেরকে ডেকে আনলেন । উমার (রা) তাঁদের সহিত পরামর্শ 
করলেন । তাঁরাও মুহাজিরদের মতো মত প্রকাশ করলেন । উমার 
(রা) তাঁদেরকেও বিদায় দিলেন । অতঃপর বললেন, যাও কুরাইশ 
সদরিদেরকে ডেকে আন । যাঁরা মক্কা বিজয়ের পর হিজরত 


দুইজনের মধ্যেও কোন মতবিরোধ হল না, বরং সকলেই এক 
বাক্যে বললেন, আমাদের মতে আপনার ফিরে যাওয়াই যুক্তিযুক্ত 
মনে হচ্ছে। লোকদেরকে মহামারীতে নিয়ে যাওয়া সমীচীন মনে 
হচ্ছে না । অতঃপর উমার (রা) ঘোষণা করে দিলেন, সকাল বেলায় 
আমরা ফিরে যাব। 


সকাল বেলা সকলেই সওয়ার হয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে এল । 
সে সময় আবূ উবায়দা (রা) বললেন, কি হল, আল্লাহ্র তকদীর 
(নির্ধারিত বিধান) হতে পালিয়ে যাচ্ছেন ? উমার (রা) বললেন, যদি 
এই কথা অন্য কেউ বলত । হাঁ, আমরা আল্লাহ্র তকদীর হতে 
থাকে আর তুমি দুই দিক ঘেরাও করা মাঠে নিয়ে যাও, যার 
একদিক শস্য শ্যামল থাকে আর অন্যদিক শুষ্ক ও খালি থাকে । যদি 
তাকদীরেই উহাকে চরালে আর যদি শুষ্ক ভূমিতে চরাও তবুও 
আল্লাহ্র তাকদীরেই চরালে । এই সময়ে আবদুর রহমান ইবনু 
আউফ (রা) এসে পড়লেন। তিনি কোথাও কোন কাজে 
গিয়েছিলেন তিনি বললেন, আমার এই ব্যাপারে জানা আছে। 
আমি রসূলুল্লাহ্‌ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি 
যদি তুমি কোন স্থানে মহামারীর কথা শুনতে পাও তবে তথায় গমন 
করো না । আর যদি কোন স্থানে মহামারী ছড়িয়ে পড়ে আর তুমি 
সেখানে থাক তবে তথা হতে পলাইও না । ইবনু আব্বাস (রা) 


বলেন, এটা শুনে উমার (রা) আল্লাহ্র প্রশংসা করলেন এবং তথা 
হতে প্রত্যাবর্তন করলেন । (বুখারী ৫৭২৯, মুসলিম ২২১৯) 


মুয়াত্তা ইমাম মালিক, হাদিস নং ১৫৯৭ 
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস 
cl GF All A 36 OF BAS bf dla bf ES 
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আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিতঃ: 
রসূলুল্লাহ্‌ সল্লান্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মদীনার দ্বারে 
ফিরিশতা মোতায়েন রয়েছে। উহাতে কখনও মহামারী দেখা দিবে 
না আর দাজ্জালও প্রবেশ করবে না । (বুখারী ১৮৮০, মুসলিম 
১৩৭৯) 


মুয়াত্তা ইমাম মালিক, হাদিস নং ১৫৯১ 
হাদিসের মান: নিৰ্ণীত নয় 
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আবদুল্লাহ্‌ ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিতঃ: 
উমার ইবনু খাত্তাব (রা) শাম দেশের দিকে যাত্রা করলেন যখন 
তিনি সুরগ নামক স্থানে পৌঁছলেন তখন বড় বড় সেনাপতি তাঁর 
সাথে মিলিত হলেন, যেমন আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ ও তাঁর 
সঙ্গিগণ । এ সেনাপতিগণ বললেন, আজকাল শাম দেশে মহামারী 
বিস্তার লাভ করেছে। ইবনু আব্বাস বললেন, নেতৃস্থানীয় 
মুহাজিরদেরকে ডেকে আন, যাঁরা প্রথমে হিজরত করেছেন। 
তাঁদেরকে ডেকে আনা হল । উমার (রা) তাঁদের সাথে শাম দেশের 
মহামারী সম্বন্ধে পরামর্শ করলেন । তাঁদের কেউ মন্তব্য করলেন, 
আপনি কাজের জন্য বের হয়েছেন এখন প্রত্যাবর্তন করা সমীচীন 
হবে না। কেউ বললেন, আপনার সাথে অন্যান্য লোকও রয়েছে 
আর রসূলুল্লাহ্‌ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীও 
রয়েছেন। তাদেরকে এই মহামারীতে নিয়ে যাওয়া যুক্তিযুক্ত হবে 
না । উমার (রা) তাঁদেরকে বিদায় দিলেন । অতঃপর বললেন, যাও 
আনসারদেরকে ডেকে আন! অতঃপর ইবনু আব্বাস 
আনসারদেরকে ডেকে আনলেন । উমার (রা) তাঁদের সহিত পরামর্শ 
করলেন । তাঁরাও মুহাজিরদের মতো মত প্রকাশ করলেন । উমার 
(রা) তাঁদেরকেও বিদায় দিলেন । অতঃপর বললেন, যাও কুরাইশ 


দুইজনের মধ্যেও কোন মতবিরোধ হল না, বরং সকলেই এক 
বাক্যে বললেন, আমাদের মতে আপনার ফিরে যাওয়াই যুক্তিযুক্ত 
মনে হচ্ছে। লোকদেরকে মহামারীতে নিয়ে যাওয়া সমীচীন মনে 
হচ্ছেনা । অতঃপর উমার (রা) ঘোষণা করে দিলেন, সকাল বেলায় 
আমরা ফিরে যাব। 


সকাল বেলা সকলেই সওয়ার হয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে এল । 
সে সময় আবূ উবায়দা (রা) বললেন, কি হল, আল্লাহ্র তকদীর 
(নির্ধারিত বিধান) হতে পালিয়ে যাচ্ছেন ? উমার (রা) বললেন, যদি 
এই কথা অন্য কেউ বলত । হাঁ, আমরা আল্লাহ্র তকদীর হতে 
থাকে আর তুমি দুই দিক ঘেরাও করা মাঠে নিয়ে যাও, যার 
একদিক শস্য শ্যামল থাকে আর অন্যদিক শুষ্ক ও খালি থাকে যদি 
তাকদীরেই উহাকে চরালে আর যদি শুষ্ক ভূমিতে চরাও তবুও 
আল্লাহ্র তাকদীরেই চরালে । এই সময়ে আবদুর রহমান ইবনু 
আউফ (রা) এসে পড়লেন। তিনি কোথাও কোন কাজে 
গিয়েছিলেন । তিনি বললেন, আমার এই ব্যাপারে জানা আছে। 
আমি রসূলুল্লাহ্‌ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি 
করো না। আর যদি কোন স্থানে মহামারী ছড়িয়ে পড়ে আর তুমি 
সেখানে থাক তবে তথা হতে পলাইও না । ইবনু আব্বাস (রা) 


বলেন, এটা শুনে উমার (রা) আল্লাহ্র প্রশংসা করলেন এবং তথা 

হতে প্রত্যাবর্তন করলেন । (বুখারী ৫৭২৯, মুসলিম ২২১৯) 

মুয়াত্তা ইমাম মালিক, হাদিস নং ১৫৯৭ 
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস 
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সা'দ ইবনু আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিতঃ: 

সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে মহামারী সম্বন্ধে কি শুনেছ 
? তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ্‌ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন 
মহামারী এক প্রকার আযাব, যা বনী ইসরাইলের এক সম্প্রদায়ের 
পাঠানো হয়েছিল । যখন তোমরা কোন স্থানে মহামারীর কথা শোন, 
তথায় যেও না, আর যদি কোথাও মহামারী সংক্রামিত হয়ে পড়ে 


আর তথায় থাক, তবে তথা হতে পলায়ন করো না । আবু নাত্র 
বলেন, পলায়নের ইচ্ছায় বের হইও না । (বুখারী ৩৪৭৩, মুসলিম 
২২২৮) 
মুয়াত্তা ইমাম মালিক, হাদিস নং ১৫৯৮ 
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস 
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আবদুল্লাহ্‌ ইবনু ‘আমির ইবনু রবী‘আ (রা) থেকে বর্ণিতঃ: 


উমার (রা) শাম দেশের দিকে রওয়ানা হলেন, যখন সুরগ নামক 
স্থানে পৌঁছালেন, তখন জানতে পারলেন, শাম দেশে মহামারী 
বিস্তার লাভ করেছে। অতঃপর আব্দুর রহমান ইবনু ‘আউফ (রা) 
তাঁকে অবহিত করলেন যে, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
সেখানে আগমন করবেন না। আর যখন কোন স্থানে অবস্থান কালে 


সেখান থেকে বের হবে না । (বুখারী ৫৭৩০, মুসলিম ২২১৯) 
মুয়াত্তা ইমাম মালিক, হাদিস নং ১৫৯৯ 
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস 
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মালিক (র) থেকে বর্ণিতঃ: 
উমার (রা) বলেছেন, রুক্কার একটি ঘর আমার নিকট শাম দেশের 
দশটি ঘর হতে উৎকৃষ্ট । (হাদীসটি ইমাম মালিক এককভাবে বণনা 
করেছেন) 
মালিক (র) বলেন, ইহা এইজন্য যে, রুকবা স্বাস্থ্যকর স্থান ছিল, 
দেখা দিত । 
মুয়াত্তা ইমাম মালিক, হাদিস নং ১৬০১ 
হাদিসের মান: নিণীতি নয় 
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ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ: 
একদা উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) সিরিয়ার দিকে যাত্রা করলেন । 
অতঃপর যখন তিনি “সার্গ (সউদিয়া ও সিরিয়ার সীমান্ত) এলাকায় 
গেলেন, তখন তাঁর সাথে সৈন্যবাহিনীর প্রধানগণ - আবূ উবাইদাহ 
ইবনুল জারহি ও তাঁর সাথীগণ - সাক্ষাৎ করেন। তাঁরা তাঁকে 
জানান যে, সিরিয়া এলাকায় (প্লেগ) মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। 
ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, তখন উমার আমাকে বললেন, ‘আমার 
মুহাজিরদেরকে ডেকে আনো ।’ আমি তাঁদেরকে ডেকে আনলাম । 
উমার (রাঃ) তাঁদেরকে শাম দেশে প্রাদুর্ভূত মহামারীর কথা জানিয়ে 
তাঁদের কাছে সুপরামর্শ চাইলেন । তখন তাঁদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি 
হল । কেউ বললেন, ‘আপনি একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে বের 
হয়েছেন। তাই তা থেকে ফিরে যাওয়াকে আমরা পছন্দ করিনা !' 
আবার কেউ কেউ বললেন, ‘আপনার সাথে রয়েছেন অবশিষ্ট 
ব্যক্তিবর্গ ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণ 
কাজেই আমাদের কাছে ভাল মনে হয় না যে, 
আপনি তাঁদেরকে এই মহামারীর মধ্যে ঠেলে দেবেন ৷’ উমার (রাঃ) 


বললেন, ‘তোমরা আমার নিকট থেকে উঠে যাও ৷’ তারপর তিনি 
বললেন, ‘আমার নিকট আনসারদেরকে ডেকে আনো !’ সুতরাং 


আমি তাঁদেরকে ডেকে আনলাম এবং তিনি তাঁদের কাছে পরামর্শ 
চাইলেন কিন্তু তাঁরাও মুহাজিরদের পথ অবলম্বন করলেন এবং 
তাঁদের মতই তাঁরাও মতভেদ করলেন । সুতরাং উমার (রাঃ) 
বললেন, ‘তোমরা আমার নিকট থেকে উঠে যাও ৷’ তারপর আমাকে 
বললেন, ‘এখানে যে সকল বয়োজ্যেষ্ঠ কুরাইশী আছেন, যারা মক্কা 
তাঁদেরকে ডেকে আনলাম । তখন তাঁরা পরস্পরে কোন মতবিরোধ 
করলেন না । তাঁরা বললেন, ‘আমাদের রায় হল, আপনি 
লোকজনকে নিয়ে ফিরে যান এবং তাদেরকে এই মহামারীর কবলে 
ঠেলে দেবেন না ।’ তখন উমার (রাঃ) লোকজনের মধ্যে ঘোষণা 
দিলেন যে, ‘আমি ভোরে সওয়ারীর পিঠে (ফিরে যাওয়ার জন্য) 
আরোহণ করব । অতএব তোমরাও তাই কর ।’ আবু উবাইদাহ 
ইবনুল জারহি (রাঃ) বললেন, ‘আপনি কি আল্লাহর নির্ধারিত 
তকদীর থেকে পলায়ন করার জন্য ফিরে যাচ্ছেন?’ উমার (রাঃ) 
বললেন, ‘হে আবূ উবাইদাহ! যদি তুমি ছাড়া অন্য কেউ কথাটি 
বলত ৷’ আসলে উমার তাঁর বিরোধিতা করতে অপছন্দ করতেন । 
দিকেই ফিরে যাচ্ছি। তুমি বল তো, তুমি কিছু উটকে যদি এমন 
কোন উপত্যকায় দিয়ে এস, যেখানে আছে দু'টি প্রান্ত । তার মধ্যে 
একটি হল সবুজ-শ্যামল, আর অন্যটি হল বৃক্ষহীন । এবার ব্যাপারটি 
কি এমন নয় যে, যদি তুমি সবুজ প্রান্তে চরাও, তাহলে তা আল্লাহর 
তকদীর অনুযায়ীই চরাবে । আর যদি তুমি বৃক্ষহীন প্রান্তে চরাও 


(ইবনে আব্বাস (রাঃ)) বলেন, এমন সময় আব্দুর রহমান ইবনে 
আউফ (রাঃ) এলেন তিনি এতক্ষণ যাবৎ তাঁর কোন প্রয়োজনে 
অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, ‘এ ব্যাপারে আমার নিকট একটি 
তথ্য আছে, আমি আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে 
বলতে শুনেছি যে, “তোমরা যখন কোন এলাকায় (প্লেগের) 
প্ৰাদুর্ভাবের কথা শুনবে, তখন সেখানে যেয়ো না। আর যদি 
এলাকায় প্লেগের প্রাদুর্ভাব নেমে আসে আর তোমরা সেখানে থাক, 
তাহলে পলায়ন ক’রে সেখান থেকে বেরিয়ে যেয়ো না।” সুতরাং 
(এ হাদীস শুনে) উমার (রাঃ) আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং 

(মদিনা) ফিরে গেলেন । 


ফুটনোটঃ 
(সহীহুল বুখারী ৫৭২৯, ৫৭৩০, ৬৯৭৩, মুসলিম ২২১৯, আবূ 


দাউদ ৩১০৩, আহমাদ ১৬৬৯, ১৬১৮, ১৬৮৫, মুওয়াত্তা মালিক 
১৬৫৫, ১৬৫৭) 


রিয়াদুস সলেহিন, হাদিস নং ১৮০০ 
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস 
ale dl she Gl CF Ais dl ed) B55 C2 all C3 
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উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ: 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যখন তোমরা কোন 
ভূখণ্ডে প্লেগ মহামারী ছড়িয়ে পড়তে শুনবে, তখন সেখানে প্রবেশ 
করো না। আর তা ছড়িয়ে পড়েছে এমন ভূখণ্ডে তোমরা যদি থাক, 
তাহলে সেখান থেকে বের হয়ো না।” 
ফুটনোটঃ 


(সহীহুল বুখারী ৩৪৭৩, ৫৭২৮, ৬৯০৪, মুসলিম ২২১৮, তিরমিযী 
১০৬৫, আহমাদ ২১২৪৪, ২১২৫৬, ২১২৯১, ২১২৯৯, ২১৩০৪, 
২১৩১১, ২১৩২০, ২১৩৫০, মুওয়াত্তা মালিক ১৬৫৬) 


রিয়াদুস সলেহিন, হাদিস নং ১৮০১ 
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস 
ie A dhe Gl CF Ais Al 2) Ha C3 dl S42 
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আনাস ইব্নু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ: 


আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 
মহামারীতে মৃত্যু হওয়া প্রতিটি মুসলিমের জন্য শাহাদাত । (বুখারী 
পর্ব ৬১ অধ্যায় ২৮ হাদীস নং ৩৬৪০; মুসলিম ৩৩/৫১ হাঃ ১৯২১) 


আল লু'লু ওয়াল মারজান, হাদিস নং ১২৪৮ 


হাদিসের মান: সহিহ হাদিস 
আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ: 


একদা উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) সিরিয়ার দিকে যাত্রা করলেন । 
অতঃপর যখন তিনি “সার্গ' (সউদিয়া ও সিরিয়ার সীমান্ত) এলাকায় 
গেলেন, তখন তাঁর সাথে সৈন্যবাহিনীর প্রধানগণ---আবূ উবাইদাহ 
ইবনুল জারহি ও তাঁর সাথীগণ---সাক্ষাৎ করেন। তাঁরা তাঁকে 
জানান যে, সিরিয়া এলাকায় (প্লেগ) মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। 
ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, তখন উমার আমাকে বললেন, আমার 
মুহাজিরদেরকে ডেকে আনো । আমি তাঁদেরকে ডেকে আনলাম । 
উমার (রাঃ) তাদেরকে সিরিয়ায় প্রাদুর্ভুত মহামারীর কথা জানিয়ে 
তাদের কাছে সুপরামর্শ চাইলেন । তখন তাঁদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি 
হল । কেউ বললেন, আপনি একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে বের 
হয়েছেন। তাই তা থেকে ফিরে যাওয়াকে আমরা পছন্দ করিনা । 
আবার কেউ কেউ বললেন, আপনার সাথে রয়েছেন অবশিষ্ট 
বৃক্তিবৰ্গ ও নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর 
সাহাবীগণ । কাজেই আমাদের কাছে ভাল মনে হয় না যে, আপনি 
তাঁদেরকে এই মহামারীর মধ্যে ঠেলে দেবেন। উমার (রাঃ) 
বললেন, তোমরা আমার নিকট থেকে উঠে যাও । তারপর তিনি 
বললেন, আমার নিকট আনসারদেরকে ডেকে আনো । সুতরাং আমি 
তাঁদেরকে ডেকে আনলাম এবং তিনি তাঁদের কাছে পরামর্শ 


চাইলেন । কিন্তু তাঁরাও মুহাজিরদের পথ অবলম্বন করলেন এবং 
তাঁদের মতই তাঁরাও মতভেদ করলেন । সুতরাং উমার (রাঃ) 
বললেন, তোমরা আমার নিকট থেকে উঠে যাও । তারপর আমাকে 
বললেন, এখানে যে সকল বয়োজ্যেষ্ঠ কুরাইশী আছেন, যাঁরা মক্কা 
বিজয়ের বছর হিজরত করেছিলেন তাদেরকে ডেকে আনো । আমি 
তাঁদেরকে ডেকে আনলাম । তখন তাঁরা পরস্পরে কোন মতবিরোধ 
করলেন না । তাঁরা বললেন, আমাদের রায় হল, আপনি 
লোকজনকে নিয়ে ফিরে যান এবং তাদেরকে এই মহামারীর কবলে 
ঠেলে দেবেন না । তখন উমার (রাঃ) লোকজনের মধ্যে ঘোষণা 
দিলেন যে, আমি ভোরে সওয়ারীর পিঠে (ফিরে যাওয়ার জন্য) 
আরোহণ করব । অতএব তোমরাও তাই কর। আবূ উবাইদাহ 
ইবনুল জারাহ (রাঃ) বললেন, আপনি কি আল্লাহর নির্ধারিত 
তকদীর থেকে পলায়ন করার জন্য ফিরে যাচ্ছেন? উমার (রাঃ) 
বললেন, হে আবূ উবাইদাহ! যদি তুমি ছাড়া অন্য কেউ কথাটি 
বলত । আসলে উমর তাঁর বিরোধিতা করতে অপছন্দ করতেন । 
দিকেই ফিরে যাচ্ছি । তুমি বল তো, তুমি কিছু উটকে যদি এমন 
কোন উপত্যকায় দিয়ে এস, যেখানে আছে দু'টি প্রান্ত । তার মধ্যে 
একটি হল সবুজ-শ্যামল, আর অন্যটি হল বৃক্ষহীন । এবার ব্যাপারটি 
কি এমন নয় যে, যদি তুমি সবুজ প্রান্তে চরাও, তাহলে তা আল্লাহর 
তকদীর অনুযায়ীই চরাবে । আর যদি তুমি বৃক্ষহীন প্রান্তে চরাও 
তাহলেও তা আল্লাহর তকদীর অনুযায়ীই চরাবে? বর্ণনাকারী 


(ইবনে আব্বাস (রাঃ)) বলেন, এমন সময় আব্দুর রহমান ইবনে 
আউফ (রাঃ) এলেন তিনি এতক্ষণ যাবৎ তার কোন প্রয়োজনে 
অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, এ ব্যাপারে আমার নিকট একটি 
তথ্য আছে, আমি আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
-কে বলতে শুনেছি যে, “তোমরা যখন কোন এলাকায় (প্লেগের) 
প্রাদুর্ভাবের কথা শুনবে, তখন সেখানে যেও না । আর যদি এলাকায় 
প্লেগের প্রাদুর্ভাব নেমে আসে আর তোমরা সেখানে থাক, তাহলে 
পলায়ন করে সেখান থেকে বেরিয়ে যেও না৷” সুতরাং (এ হাদীস 
শুনে) উমার (রাঃ) আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং (মদীনা) ফিরে 
গেলেন । (বুখারী ৫৭২৯, মুসলিম ৫৯১৫নং) 
হাদিস সম্ভার, হাদিস নং ১৩০ 
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস 
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ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বরণিতঃ: 


আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, “হে 
মুহাজিরদল! পাঁচটি কর্ম এমন রয়েছে যাতে তোমরা লিপ্ত হয়ে 


পড়লে (উপযুক্ত শাস্তি তোমাদেরকে গ্রাস করবে)! আমি আল্লাহর 
নিকট পানাহ চাই, যাতে তোমরা তা প্রত্যক্ষ না কর । 


যখনই কোন জাতির মধ্যে অঙ্পীলতা (ব্যভিচার) প্রকাশ্যভাবে 
ব্যাপক হবে, তখনই সেই জাতির মধ্যে প্লেগ এবং এমন মহামারী 
ব্যাপক হবে যা তাদের পূর্বপুরুষদের মাঝে ছিল না ।যে জাতিই মাপ 
ও ওজনে কম দেবে, সে জাতিই দুর্ভিক্ষ, কঠিন খাদ্য-সংকট এবং 
শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচারের শিকার হবে । 


যে জাতিই তার মালের যাকাত দেওয়া বন্ধ করবে, সে জাতির 
জন্যই আকাশ হতে বৃষ্টি বন্ধ করে দেওয়া হবে । যদি অন্যান্য 
প্ৰাণীকুল না থাকত, তাহলে তাদের জন্য আদো বৃষ্টি হত না। 
যে জাতি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে, সে 
জাতির উপরেই তাদের বিজাতীয় শত্রুদলকে ক্ষমতাসীন করা হবে; 
যারা তাদের মালিকানা-ভুক্ত বহু ধন-সম্পদ নিজেদের কুক্ষিগত 
করবে। 


আর যে জাতির শাসকগোষ্ঠী যতক্ষণ পযন্ত না আল্লাহর কিতাব 
(বিধান) অনুযায়ী দেশ শাসন করবে, ততক্ষণ পযন্ত তিনি তাদের 
মাঝে গৃহদ্বন্ব অবস্থায়ী রাখবেন” (বাইহাকী, ইবনে মাজাহ 
৪০১৯, সহীহ তারগীব ৭৬৪) 


হাদিস সম্ভার, হাদিস নং ৯২১ 
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস 
OO BAGS Gels LHe dl Oy) 08:08 dl Ce 
Ae GE) «old 
আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ: 
তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
বলেছেনঃ ত্বাউন ( মহামারী ) 'র কারণে মৃত্যু মুসলিমদের জন্য 
শাহাদাতের মর্যাদা । [১] 
ফুটনোটঃ 


[১] সহীহ : বুখারী ২৮৩০, ৫৭৩২, মুসলিম ১৯১৬, আহমাদ 
১৩৩৩৫, সহীহ আৎ তারগীব ১৩৯৯, সহীহ আল জামি‘ আস্‌ 
সগীর ৩৯৪৭ । 


মিশকাতুল মাসাবিহ, হাদিস নং ১৫৪৫ 
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস 
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আবু হুরায়রাহ্‌ (রাঃ) থেকে বরণিতঃ: 
তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
বলেছেনঃ শাহীদরা পাঁচ প্রকার-(১) মহামারীতে মৃত ব্যক্তি, (২) 
পেটের অসুখে আক্রান্ত হয়ে মৃত ব্যক্তি, (৩) পানিতে ডুবে মৃত 
ব্যক্তি, (8) দেয়াল চাপা পড়ে মৃত ব্যক্তি এবং (৫) আল্লাহর পথে 
জিহাদ করে মৃত বৃক্তি । [১] 
ফুটনোটঃ 
[১] সহীহ : বুখারী ২৮২৯, মুসলিম ১৯১৪, মুয়াত্বা মালিক ১৩৩, 
আহমাদ ৮৩০৫, সুনানুল কুবরা লিন নাসায়ী ৭৪৮৬, শু‘আবুল 
ঈমান ৯৪১২, সহীহ আল জা্মি‘ আস্‌ সগীর ৩৭৪১ 
মিশকাতুল মাসাবিহ, হাদিস নং ১৫৪৬ 
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস 
Asie dl yuo Sl Ald ie Bl od) Ue be 
Ui CA SE hl Mies als aly CE cust) uF 
Gs) El 35 Ga Oa Gaal 2S) abs 2 Gilg 


24S La) aha Y adil Alas eit Ua 54 ob El 
BE bl | «i 3 a dl gE J Af 5 
‘আয়িশাহ্‌ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ: 
তিনি বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) -কে মহামারীর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম । জবাবে তিনি 
আমাকে বললেন, এটা এক রকম ‘আযাব । আল্লাহ যার উপর চান 
এ ‘আযাব পাঠান । কিন্তু মু'মিনদের জন্য তা তিনি রহমাত গণ্য 
করেছেন। তোমাদের যে কোন লোক মহামারী কবলিত এলাকায় 
সাওয়াবের আশায় সবরের সাথে অবস্থান করে এবং আস্থা রাখে 
যে, আল্লাহ তার জন্য যা নির্ধারণ করে রেখেছেন তাই হবে, তাছাড়া 
আর কিছু হবে না, তার জন্য রয়েছে শাহীদের সাওয়াব । [১] 


ফুটনোটঃ 
[১] সহীহ : বুখারী ৩৪৭৪, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী ৬৫৬০, 
শারহুস্‌ সুন্নাহ্‌ ১৪৪২ । 
মিশকাতুল মাসাবিহ, হাদিস নং ১৫৪৭ 
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস 
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উসামাহ্‌ ইবনু যায়দ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ: 


তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
বলেছেনঃ ত্বা’উন বা মহামারী হলো এক রকমের ‘আযাব । এ 
ত্বা*উন বানী ইসরাঈলের একটি দলের ওপর নিপতিত হয়েছিল। 
অথবা তিনি (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 
তোমাদের আগে যারা ছিল তাদের ওপর নিপতিত হয়েছিল । তাই 
তোমরা কোন জায়গায় ত্বাউন-এর প্রাদুর্ভাব ঘটেছে শুনলে সেখানে 
যাবে না। আবার তোমরা যেখানে থাকো, মহামারী শুরু হয়ে গেলে 
সেখান থেকে পালিয়ে বের হয়ে যেওনা । [১] 


ফুটনোটঃ 


[১] সহীহ : বুখারী ৩৪৭৩, মুসলিম ২২১৮, ২২১৯, আবূ দাউদ 

৩১০৩, আৎ তিরমিযী ১০৬৫, আহমাদ ২১৭৬৩, সুনানুল কুবরা 

লিন নাসায়ী ৭৪৮৩, ইবনু হিব্বান ২৯৫২, সুনানুল কুবরা লিল 

বায়হাকী ৬৫৫৬, শারহুস্‌ সুন্নাহ্‌ ১৪৪৩, সহীহ আল জার্মি* আস্‌ 
সগীর ২২৪৮ । 


মিশকাতুল মাসাবিহ, হাদিস নং ১৫৪৮ 
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস 
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উসামাহ্‌ ইবনু যায়দ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ: 


তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
বলেছেনঃ ত্বা*উন বা মহামারী হলো এক রকমের ‘আযাব । এ 
ত্বা*উন বানী ইসরাঈলের একটি দলের ওপর নিপতিত হয়েছিল । 
অথবা তিনি (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 
তোমাদের আগে যারা ছিল তাদের ওপর নিপতিত হয়েছিল । তাই 
তোমরা কোন জায়গায় ত্বা*উন-এর প্রাদুর্ভাব ঘটেছে শুনলে সেখানে 
যাবে না। আবার তোমরা যেখানে থাকো, মহামারী শুরু হয়ে গেলে 
সেখান থেকে পালিয়ে বের হয়ে যেওনা । [১] 
ফুটনোটঃ 
[১] সহীহ : বুখারী ৩৪৭৩, মুসলিম ২২১৮, ২২১৯, আবূ দাউদ 
৩১০৩, আৎ তিরমিযী ১০৬৫, আহমাদ ২১৭৬৩, সুনানুল কুবরা 
লিন নাসায়ী ৭৪৮৩, ইবনু হিব্বান ২৯৫২, সুনানুল কুবরা লিল 
বায়হাকী ৬৫৫৬, শারহুস্‌ সুন্নাহ্‌ ১৪৪৩, সহীহ আল জার্মি' আস্‌ 
সগীর ২২৪৮ । 


মিশকাতুল মাসাবিহ, হাদিস নং ১৫৪৮ 


হাদিসের মান: সহিহ হাদিস 
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জাবির ইবনু ‘আতীক (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ: 


তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
বলেছেনঃ আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করে নিহত শাহীদ ছাড়াও সাত 
ধরনের শাহীদ রয়েছে। এরা হচ্ছে (১) মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে 
মৃত কৃক্তি, (২) পানিতে ডুবে মারা যাওয়া ব্যক্তি, (৩) ‘যা-তুল 
জানব’ রোগে মারা যাওয়া ব্যক্তি, (৪) পেটের রোগে মারা যাওয়া 
ব্যক্তি, (৫) অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যাওয়া ব্যক্তি, (৬) কোন প্রাচীর চাপা 
পড়ে মৃত ব্যক্তি এবং (৭) প্রসবকালে মৃত্যুবরণকারী মহিলা । [১] 
ফুটনোটঃ 
[১] সহীহ : আবূ দাউদ ৩১১১, নাসায়ী ১৮৪৬, আহমাদ ২৩৭৫৩, 


ইবনু হিব্বান ৩১৮৯, সহীহ আৎ তারগীব ১৩৯৮, সহীহ আর- 
জামি‘ আস্‌ সগীর ৩৭৩৯ । 


মিশকাতুল মাসাবিহ, হাদিস নং ১৫৬১ 


হাদিসের মান: সহিহ হাদিস 
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আব্দুল্লাহ ইবনু ‘উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ: 
তিনি মাদীনাহ্‌ সম্পর্কে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
স্বপ্নের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, তিনি (সাল্লান্পাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ আমি দেখলাম একটি এলোমেলো চুলবিশিষ্টা 
কালো মহিলা মাদীনাহ্‌ হতে বের হয়ে মাহ্ইয়া‘আহ্‌ (নামক স্থানে) 
গিয়ে পৌঁছলো। তখন আমি এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা করলাম যে, মাদীনার 


(মাহ্‌ইয়া‘আহ্‌) হলো ‘জুহফাহ্‌’। (বুখারী) [১] 
ফুটনোটঃ 


[১] সহীহ : বুখারী ৭০৩৯, তিরমিযী ২২৯০, ইবনু মাজাহ ৩৯২৪, 
ইবনু আবী শায়বাহ্‌ ৩০৪৮৩, আহমাদ ৫৮৪৯ 


মিশকাতুল মাসাবিহ, হাদিস নং ২৭৩৫ 
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস 
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[আবু হুরায়রাহ্‌ (রাঃ)] থেকে বর্ণিতঃ: 


তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লান্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 
মাদীনার দরজাসমূহে মালায়িকাহ্‌ (ফেরেশতাগণ) পাহারায় 
রয়েছেন। তাই এতে (মাদীনায়) মহামারী ও দাজ্জাল প্রবেশ করতে 
পারবে না । (বুখারী, মুসলিম) [১] 

[১] সহীহ : বুখারী ১৮৮০, মুসলিম ১৩৭৯, মুয়াত্বা মালিক ৩৩২০, 
আহমাদ ৭২৩৪, সহীহ আল জামি‘ ৪০২৯ । 
মিশকাতুল মাসাবিহ, হাদিস নং ২৭৪১ 
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস 
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মু’'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ: 

রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে দশটি বিষয়ে 
উপদেশ দিয়েছেন তিনি বলেছেন, (১) আল্লাহর সাথে কাউকেও 
শরীক করবে না, যদিও তোমাকে নিহত করা হয় বা জ্বালিয়ে 
দেওয়া হয়। (২) তুমি তোমার পিতা-মাতার অবাধ্য হবে না, যদি 
তারা তোমাকে তোমার পরিবার-পরিজন ও তোমার মাল-মাত্তা 
ছেড়ে যেতে বলেন (৩) ইচ্ছা করে কখনও ফরয ছালাত ত্যাগ 
করবে না। কেননা যে ইচ্ছা করে ফরয ছালাত ছেড়ে দিবে, তার 
(হেফাযতের) পক্ষে আল্লাহর প্রদত্ত দায়িত্ব উঠে যাবে। (এখন 
তাকে কাফেরের ন্যায় হত্যা করা যেতে পারে)! (8৪) কখনও শরাব 
পান করবে না । কেননা তা সমস্ত অল্লীলতার মূল । (৫) সাবধান! 

(সদা) গোনাহ হতে বেঁচে থাকবে। কেননা গোনাহগার দ্বারা 
আল্লাহর ক্রোধ পৌঁছে থাকে! (৬) খবরদার! জিহাদ হতে পলায়ন 
করবে না । যদিও সকল লোক ধ্বংস হয়ে যায় । (৭) যখন লোকের 
মধ্যে মহামারী দেখা দিবে আর তুমি সেখানে থাকবে, তখন তথায় 


অবস্থান করবে (পলায়ন করবে না)| (৮) তোমার সামর্থ অনুযায়ী 
তোমার পরিবারের জন্য ব্যয় করবে (কাপরণ্য করে তাদের খাওয়ার 


কষ্ট দিবে না)! (৯) তাদের (পরিবারের লোকদের) আদব-কায়দা 


শিক্ষা দানের ব্যাপারে শাসন হতে কখনও বিরত থাকবে না । (১০) 
এবং আল্লাহর সম্পর্কে তাদের ভয় প্রদর্শন করতে থাকবে’ 


(আহমাদ, মিশকাত হা/৬১)। 


উপদেশ, হাদিস নং ৮৫ 
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস 
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মু‘আয বিন জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ: 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে ১০টি বিষয়ে 
নির্দেশ দিয়েছেন । তিনি বলেছেন, (১) আল্লাহর সাথে কাউকে 
শরীক করবে না । যদিও তোমাকে হত্যা করা হয় বা জ্বালিয়ে 
দেওয়া হয় (২) তুমি তোমার পিতা-মাতার অবাধ্য হবে না । যদিও 


বলেন (৩) ইচ্ছাকৃতভাবে কখনো ফরয ছালাত ত্যাগ করবে না। 
তার পক্ষে আল্লাহর যিম্মাদারী উঠে যাবে (৪) কখনোই মাদক 
সেবন করবে না। কেননা এটিই হল সকল অন্লীলতার মূল (৫) 
সর্বদা গোনাহ থেকে দূরে থাকবে কেননা গোনাহের মাধ্যমে 
আল্লাহর ক্রোধ আপতিত হয় (৬) সাবধান! জিহাদের ময়দান হতে 
পলায়ন করবে না। যদিও সকল লোক ধ্বংস হয়ে যায় । (৭) যদি 
কোথাও মহামারী দেখা দেয়, এমতাবস্থায় তুমি যদি সেখানে থাক, 


না) | (৮) তোমার সামর্থ অনুযায়ী তোমার পরিবারের জন্য ব্যয় 
করবে (অযথা কৃপণতা করে তাদের কষ্ট দিবে না)! (৯) তাদের 
উপর থেকে শাসনের লাঠি তুলে নিবে না এবং (১০) তাদেরকে 
সৰ্বদা আল্লাহর ভয় দেখাবে’ (আহমাদ, মিশকাত হা/৬১)। 
উপদেশ, হাদিস নং ১৩৯ 
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস 


সম্মানিত পাঠক বৃন্দ 
কোথাও কোন প্রকার সমস্যা ধরা পড়লে দয়া কের যানাবেন। 


